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আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত 
যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তীদের মধ্য থেকে মাত্র 
পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন 
এবং সত্যের পথে তীদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে 
মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। 
এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত 
আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা । নবী 
ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ’লেও সত্য যে, 
বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ ৷ তাই বিষয়টির গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 
বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল 
মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাকে ফাকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি 
সমাপ্ত করেন৷ মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির 
উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইস্রাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা 
উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা 
করেছেন। তার সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ’ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী 
থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে 
ধরা । মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের ‘১ম সংস্করণ’ এবং 
অক্টোবর’১০-য়ে ‘২য় সংস্করণ’ বের হবার পর বাকী ১১ জন নবীর জীবনী 
নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ’ল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ওয় 
খণ্ড সত্র বের হবে ইনশাআল্লাহ । 

আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন 
এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ 
করবেন। 

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ 
AI ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- 
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১৪-১৫. হযরত মুসা ও হারণ (আলাইহিমাস সালাম) 


বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস 
মুসা (আঃ)-এর পরিচয় 


নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া 

২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত 
মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন 

ওয় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ 


মুসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন 

ফেরাউনের নিকটে মুসা (আঃ)-এর দাওয়াত 
দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ 

দাওয়াতের ফলকঞ্রুতি 

মু'জেযা ও জাদু 

মুসার দাওয়াতের পর ফেরাউনী অবস্থান 
ফেরাউনের জবাবের সার-সংক্ষেপ 

নবুঅত-পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা 
ফেরাউনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ 


জাদুকরদের সত্য গ্রহণ 8৫ 
জাদুরকদের পরিণতি ৪৭ 
জনগণের প্রতিক্রিয়া ৪৭ 
ফেরাউনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া 8৮ 
কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত 8৯ 
নবুঅত-পরবর্তী ২য় পরীক্ষা: বনু ইস্রাঈলদের উপরে 

আপতিত ফেরাউনী যুলুম সমূহ 8৯ 
১ম যুলুম: বনু ঈস্বাঈলের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যার 

নির্দেশ জারি ৫০ 
২য় যুলুমঃ ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করা ৫২ 
ফেরাউনের বিরুদ্ধে মুসার বদ দো‘আ ৫৩ 
ফেরাউনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ৫৪ 
ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মুসা 

(আঃ)-এর মু‘জেযা সমূহ ৫৬ 
১ম নিদর্শন : দুর্ভি ৫৭ 
২য় নিদৰ্শন : তুফান ৫৯ 
ওয় নিদর্শন : পঙ্গপাল ৬০ 
৪র্থ নিদৰ্শন : উকুন ৬০ 
৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ ৬১ 
ঙুষ্ট নিদৰ্শন : রক্ত ৬১ 
৭ম নিদর্শন : প্লেগ ৬২ 
৮ম নিদৰ্শন : সাগর ডুবি ৬৩ 
নবুঅত-পরবর্তী ওয় পরীক্ষা ও নাজাত লাভ ৬৪ 
আশুরার ছিয়াম ৬৬ 
বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য ৬৭ 
বনু ইস্বাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা 

সমূহের বিবরণ ৭১ 
(১) মূৰ্তি পূজার আবদার ৭১ 
তও্রাত লাভ ৭২ 
(২) গো-বৎস পূজা ৭8 


গো-বৎস পূজার শাস্তি ৭৭ 


তুর পাহাড় তুলে ধরা হ’ল ৭৭ 
সামেরীর কৈফিয়ত ৭৮ 
সামেরী ও তার শাস্তি ৭৯ 
(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি ৮০ 
(8) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ ৮১ 
পবিত্র ভূমির পরিচিতি ৮২ 
নবুঅত-পরবর্তী ৪র্থ পরীক্ষা : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান ৮৪ 
মিসর থেকে হিজরতের কারণ ৮৭ 
শিক্ষণীয় বিষয় ৮৭ 
বাল‘আম বা‘উরার ঘটনা ৮৭ 
তীহ্‌ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণ ৮৯ 
তীহ্‌ প্ৰান্তরের ঘটনাবলী ৯০ 
শিক্ষণীয় বিষয় ৯৫ 
তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ৯৬ 
গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিহ্নিত করণ ৯৮ 
গাভী কুরবানীর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ৯৯ 
চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়া ১০০ 
মুসা ও খিযিরের কাহিনী ১০২ 
তাৎপর্য সমূহ ১০৫ 
শিক্ষণীয় বিষয় ১০৬ 
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ইউনুস মুক্তি পেলেন ১১৫ 
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(৩) ‘হুদহুদ’ পাখির ঘটনা ১৪৭ 
(8) রাণী বিলঝ্বীসের ঘটনা ১৪৮ 
(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা ১৫৩ 
(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা ১৫৪ 
(৭) ‘ইনশাআল্লাহ’ না বলার ফল ১৫৫ 
(৮) হারত ও মারূত ফেরেশতা দ্বয়ের ঘটনা ১৫৬ 
(৯) বায়তুল মুক্দ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর 
বিস্ময়কর ঘটনা ১৫৯ 
মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৬০ 
সংশয় নিরসন ১৬১ 
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সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল ১৬৪ 
১৯. হযরত ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) ১৬৫ 
ইলিয়াসের জন্স্থান ১৬৫ 
ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা ১৬৫ 
ইলিয়াসের দাওয়াত ১৬৬ 
দাওয়াতের ফলঞ্রুতি ১৬৭ 
বাদশাহ্‌র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি ১৬৭ 
আল্লাহ ও বা‘ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা ১৬৭ 


ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র ১৬৮ 


ইলিয়াস (আঃ) ভৰত ত আছেন কি? ১৬৮ 
বাল দেবতার পরিচয় ১৬৯ 
শিক্ষণীয় বিষয় সমুহ ১৭০ 
২০. হযরত আল-ইয়াসা* (আলাইহিস সালাম) ১৭১ 
২১. হযরত যুল-কিফ্‌ল (আলাইহিস সালাম) ১৭২ 
যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা ১৭৩ 
শিক্ষণীয় বিষয় ১৭৪ 
সংশয় নিরসন ১৭৫ 
২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিমাস সালাম) ১৭৮ 
সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো‘আ ১৭৯ 
ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য ১৮১ 
ইয়াহ্‌ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু ১৮৩ 
২৪. হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ১৮৫ 
ইঈসার মা ও নানী ১৮৬ 
মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন ১৮৬ 
ঈসার জন্ম ও লালন-পালন ১৮৮ 
মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য ১৯৪ 
মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমুহ ১৯৪ 
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৯৪ 
ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ১৯৬ 
ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী ১৯৭ 
ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত ১৯৭ 
ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পীচটি নিদর্শন ১৯৯ 
দাওয়াতের ফলশ্রুতি ২০০ 
ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ ২০০ 
ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তার উর্ধ্বারোহন ২০২ 
আল্লাহ্র পীচটি অঙ্গীকার ২০২ 
হাওয়ারী’ কারা? ২০৪ 
আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ ২০৬ 

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ব্ব্য়ামতের দিন 
আল্লাহ্র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন ২০৮ 
শিক্ষণীয় বিষয় সমুহ ২০৯ 


প্রশ্নমালা ২১১ 
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১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারণ (আলাইহিমাস সালাম) 


আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, ‘আদ, 
ছামুদ, লূত্‌ ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে 
কওমে ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন৷ কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ’ল 
এটি । যাতে ফেরাউনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ 
পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাউনদের বিষয়ে উম্মতে 
মুহাম্মাদী হুশিয়ার হয়। ফেরাউনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) 
সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মুসা (আঃ)-এর 
মু‘জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তার সম্প্রদায় বনী 
ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় 
অধিক এবং চমকপ্রদ । এতদ্ব্যতীত মুসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার 
মধ্যে এবং তার কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে । সর্বোপরি শাসক সম্াট ফেরাউন ও তার 
ক্ববিতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু অভিবাসী বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর 
যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মুসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং 
দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের 
বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাউনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত 
বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম 
বাকভঙ্গীতে । মোটকথা কুরআন পাক মুসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব 
দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই 
কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা‘আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের 
বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীাপনা ও 
চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমুহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। 


মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম 
উদ্দেশ্য হ’ল, এলাহী কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের পিছনের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা 
উপস্থাপন করা । উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাসূল দাউদ, সুলায়মান ও ঈসা 


১. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), 
১/১৩৬ পৃঃ । 


10 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ১০ 


(আলাইহিমুস সালাম) সবাই ছিলেন বনু ইস্রাঈল-এর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের 
প্রতি প্রেরিত নবী । মূসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন এঁদের সবার মূল ও 
অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব । 

উল্লেখ্য যে, কওমে মুসা ও ফেরাউন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ৪৪টি 
সূরায় ৫৩২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে 


ফেরাউনের পরিচয় : 

‘ফেরাউন’ কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ’ল তৎকালীন মিসরের 
সম্াটদের উপাধি ৷ ক্ববিতী বংশীয় এই সমাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর 
শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌছে গিয়েছিল 
লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID), স্ফিংক্স ($PHINX) প্রভৃতি তাদের 
সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর 
সময়ে পরপর দু'জন ফেরাউন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ’ল 
এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোন্ডিং 
(LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত 0 THE STEPS 
OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত ‘উৎপীড়ক ফেরাউন’-এর 
(PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল ‘রেমেসিস-২’ (RAMSES- 


11) এবং ডুবে মরা ফেরাউন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (4৮44৯) বা 
মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হৃদে তিনি 
সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার ‘মমি’ ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই 


২. যথাক্ৰমে (১) বাকারাহ ২/৪৯-৭৪=২৬, ৮৭, ৯২-৯৮=৭, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬-২৪৮; (২) 
আলে-ইমরান ৩/১১, ৮৪; (৩) নিসা ৪/৪৭, ১৫৩-১৫৫, ১৬৪; (৪) মায়েদাহ ৫/২০- 
২৬=৭; (6) আন‘আম ৬/৮৪, ৯১, ১৫৪; (৬) আ‘রাফ ৭/১০৩-১৬২=৬০, ১৭১, ১৭৫- 
১৭৬; (৭) আনফাল ৮/৫২-৫৪=৩; (৮) ইউনুস ১০/৭৫-৯০=১৬; (৯) হুদ ১১/৯৬- 
১০১=৬, ১১০; (১০) ইবরাহীম ১৪/৫-৮=৪; (১১) ইসরা ১৭/২, ১০১-১০৪=৪; (১২) 
কাহফ ১৮/৬০-৮২=২৩; (১৩) মারিয়াম ১৯/৫১-৫৩=৩; (১৪) তৌরোয়াহা ২০/৯-৯৯=৯১; 
(১৫) আম্বিয়া ২১/৪৮-৫০=৩; (১৬) হজ্জ ২২/৪৪; (১৭) মুমিনুন ২৩/৪৫-৪৯=৫; (১৮) 
ফুরকান ২৫/৩৫-৩৬; (১৯) শো“আরা ২৬/১০-৬৮=৫৯; (২০) নমল ২৭/৭-১৪=৮; (২১) 
কাছাছ ২৮/৩-৪৮=৪৬, ৭৬-৮৩=৮; (২২) আনক্বাবুত ২৯/৩৯-৪০; (২৩) সাজদাহ 
৩২/২৩-২৪; (২৪) আহযাব ৩৩/৭, ৬৯; (২৫) ছাফফাত ৩৭/১১৪-১২২=৯; (২৬) ছোয়াদ 
৩৮/১২; (২৭) গাফের/মনমিন ৪০/২৩-৫৪=৩২; (২৮) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ 8১/৪৫; 
(২৯) শুরা ৪২/১৩ (৩০) যুখরজ্ফ ৪৩/৪৬-৫৬=১১; (৩১) দুখান 88/১৭-৩১=১৫; (৩২) 
আহকুাফ ৪৬/১২, ৩০; (৩৩) কফ ৫০/১৩; (৩৪) নজম ৫৩/৩৬; (৩৫) ছফ ৬১/৫ (৩৬) 
যারিয়াত ৫১/৩৮-৪০=৩; (৩৭) কামার ৫৪/৪১-৪২; (৩৮) তাহরীম ৬৬/১১; (৩৯) হা- 
কক্বাহ ৬৯/৯; (৪০) মুষ্যাম্মিল ৭৩/১৫-১৬; (8১) নাযি‘আত ৭৯/১৫-২৬=১২; (৪২) বুর্জ 
৮৫/১৮; (৪৩) আলা ৮৭/১৯ (৪8৪) ফাজর ৮৯/১০ । সর্বমোট = ৫৩২টি । 


SO wun sgt SCTE TET ET IO soa gccttpat sot sk I 
উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ‘জাবালে ফেরাউন’ নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। 
এখানেই ফেরাউনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। 
গোন্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা 
হয়েছে যে, ‘থেব্‌স’ (IমHEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে 
একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ 
লিপিবদ্ধ ছিল । অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ববিদ স্যার ক্রাফো ইলিয়ট 
স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের 
কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন 
এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাউন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত 
করেন। এসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে 
সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া 
যায়নি ।* উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য । 
এভাবে সুরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত 
হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, ‘আজকে আমরা তোমার দেহকে 
(বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাচিয়ে দিলাম । যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত 
হ’তে পার’... (ইউনুস ১০/৯২) । বস্তুতঃ ফেরাউনের লাশ আজও মিসরের 
পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে। 
মুসা ও ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 


CEA 
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‘আমরা আপনার নিকটে মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য 
সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য’ । ‘নিশ্চয়ই ফেরাউন তার 
দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। 
তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র 
সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাচিয়ে রাখত ৷ বস্তুতঃ সে ছিল 
অনৰ্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত (কাছাছ ২৮/৩-৪)। 
পবিত্র কুরআনে ফেরাউনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন 
নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি । এর মাধ্যমে ফেরাউনী 


৩. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ Ki LETS LE 
Li আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত |) 
তাফসীর সুরা ইউনুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃঃ । 


RO CE পরি করাতে বন্তি ২৫ জন নব কাহিল) ১২ 
যুলুমের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত রয়েছে 
এ বিষয়ে যে, যুগে যুগে ফেরাউনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের 
উপরে তাদের যুলুমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ হবে। যদিও পদ্ধতি 
পরিবর্তিত হবে। কোন যুগই ফেরাউন থেকে খালি থাকবে না । তাই ফেরাউন 
সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই নরাধম 
সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা করেছেন । যাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা সাবধান 
হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। মুসলিম 
বীর’ বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর “ময়দানে রেমেসীস’-এর প্রধান 
ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি খাড়া করেছেন’ ।£ 

বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস : 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক্‌ (আঃ)-এর পুত্র 
ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল ‘ইত্রাঈল’ ৷ হিক্র ভাষায় ইস্রাঈল’ অর্থ 
‘আল্লাহ্র দাস’ । সে হিসাবে ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরগণকে ‘বনু ইস্রাঈল’ 
যাতে ‘আল্লাহ্‌র দাস’ হবার কথাটি তাদের বারবার স্মরণে আসে । 


ইয়াকুব (আঃ) ও বনু ইস্বাঈলদের আদি বাসস্থান ছিল কেন‘আনে, যা বর্তমান 
ফিলিস্তীন এলাকায় অবস্থিত । তখনকার সময় ফিলিস্তীন ও সিরিয়া 
মিলিতভাবে শাম দেশ ছিল। বলা চলে যে, প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত প্রায় 
সকল নবীর আবাসস্থল ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলে । যার গোটা অঞ্চলকে 
এখন ‘মধ্যপ্রাচ্য’ বলা হচ্ছে। ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) 
যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী ও পরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য অঞ্চলের 
ন্যায় কেন‘আন অঞ্চলেও চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর 
আমন্ত্রণে পিতা ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্ৰগণ ও পরিবারবর্গ সহ হিজরত করে 
মিসরে চলে যান ক্রমে তারা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন ও সুখে-শান্তি 
তে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তারীখুল আম্বিয়া-র লেখক বলেন, ইউসুফ 
(আঃ)-এর কাহিনীতে কোথাও ফেরাউনের নাম উল্লেখ না থাকায় প্রমাণিত 


হয় যে, এ সময় ফেরাউনদের হটিয়ে সেখানে ‘হাকসুস’ (৮-44 9) 


8. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত: মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭ । 
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রাজাদের রাজত্ব কায়েম হয়। যারা দু’শো বছর রাজত্‌ করেন এবং যা ছিল 
ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় দু’'হাযার বছর আগের ঘটনা ৷“ অতঃপর মিসর 
পুনরায় ফেরাউনদের অধিকারে ফিরে আসে ৷ ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে 
তীর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ মুসা ও হারনের সময় যে নিপীড়ক ফেরাউন 
শাসন ক্ষমতায় ছিল তার নাম ছিল রেমেসীস-২। অতঃপর তার পুত্র 
মারনেপতাহ-এর সময় সাগরডুবির ঘটনা ঘটে এবং সৈন্য-সামন্ত সহ তার 
সলিল সমাধি হয় । 

‘ফেরাউন’ ছিল মিসরের ক্বববিতী বংশীয় শাসকদের উপাধি । ক্ববিতীরা ছিল 
মিসরের আদি বাসিন্দা । এক্ষণে তারা সম্বাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে 
আগত সুখী-স্বচ্ছল বনু ইস্রাঈটলদের হিংসা করতে থাকে । ক্রমে তা সামাজিক 
ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে। 


এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াকুবের মিসরে আগমন থেকে মুসার সাথে মিসর 
থেকে বিদায়কালে প্রায় চারশত বছর সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা 
দাড়িয়েছিল কাছাকাছি প্রায় তিন মিলিয়ন” এবং এ সময় তারা ছিল মিসরের 
মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ’ ।* তবে এগুলি সবই ইস্রাঈলীদের 


কাল্পনিক হিসাব মাত্র । যার কোন ভিত্তি নেই' ৷ বরং কুরআন বলছে Nol 
(ot sll) Sh 5 ‘নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি দল’ 
(শোআরা ২৬/৫৪) । এই বহিরাগত নবী বংশ ও ক্ষুদ্র দলের সুনাম-সুখ্যাতিই 


ছিল সংখ্যায় বড় ও শাসকদল ক্বিবতীদের হিংসার কারণ । এরপর 
জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফেরাউনকে ভীত ও ক্ষিপ্ত করে তোলে৷ 


মুসা (আঃ)-এর পরিচয় : 

or dol 2 oF SIN op op EAE op dps RSF 
EDL gle ll 

ইসহাক বিন ইবরাহীম (আঃ) ৷” অর্থাৎ মুসা হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম 
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৫. তারীখুল আহ্বিয়া, পূ? ১২৪ । 
ঙ্‌ তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০ । 

gq; দুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০ পৃঃ । 
৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ । 
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অধস্তন পুরুষ ৷ মুসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল ‘ইমরান’ ও মাতার নাম 
ছিল ‘ইউহানিব’ ৷ তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে৷” উল্লেখ্য যে, 
মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল ‘ইমরান’ ৷ যিনি ছিলেন হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর নানা । মুসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং 
উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (সাজদাহ ৩২/২৩, ছফ ৬১/৬) । 
মুসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সমবাাট ফেরাউনের 
ঘরে। তার সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তার চেয়ে তিন বছরের বড় 
এবং তিনি মুসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন । উভয়ের মৃত্যু 
হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্‌ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক 
থাকাকালীন সময়ে । মাওলানা মওদুদী বলেন, মুসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে 
নবী হয়ে ফেরাউনের দরবারে পৌছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্ব-সংগ্রামের 
পর ফেরাউন ডুবে মরে এবং বনু ইস্রাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় 
মুসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর ।*” তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী 
বলেন, ফেরাউনের জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার ঘটনার পর এঁতিহাসিক 
বৰ্ণনা অনুযায়ী মুসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় 
আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে নয়টি মু‘জেযা দান করেন। 


উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ 
বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ 
করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।” সেমতে আমরা 
মুসা (আঃ)-এর বয়সকে নিয়রূপে ভাগ করতে পারি । যেমন, প্রথম ৩০ বছর 
মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তুর 
পাহাড়ের নিকটে 'তুবা’ (5%) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ । 
অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে 
তাওহীদের দাওয়াত প্রদান । তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্বাঈলদের নিয়ে 
মিসর হ’তে প্রস্থান এবং ফেরাউনের সলিল সমাধি । অতঃপর আদি বাসস্থান 
কেন‘আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় 
অবাধ্য ইস্বাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্‌ প্রান্তরে উনুক্ত কারাগারে 


৯. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, ত্বোয়াহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১ । 
১০. রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/১২০, ওয় মুদ্রণ ২০০১ । 
১১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৬ । 
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অবস্থান ও বায়তুল মুক্বদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর 
বয়সের মধ্যে । মুসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে ৷ 
আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল ঢিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই 
মুসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।* উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) 
থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ 
হাযার নবী-রাসূলের’* প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তীরা ছিলেন 
সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন 
পুরুষ । এজন্য ইবরাহীমকে ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীদের পিতা বলা হয় । 
মুসা ও ফেরাউনের কাহিনী : 

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু 
মাসউদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাউন 
একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ’তে একটি আগুন এসে 
মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্ববিতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ 
অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম 
থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের 
সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর 
ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন । জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের 
মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে । যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে 
আসবে’ ৷* 

মিসর সম্রাট ফেরাউন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি 
সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে 
ফেরাউন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে 
হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় 
বনু ইসরাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে। বৃদ্ধরাও মারা যাবে। মহিলারা সব 


১২. Al মিশকাত হা/৫৭১৩ কিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সুচনা’ অধ্যায় ৯ 


১৩. সহ্য, GeS ede ‘কিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; 
সিলসিলা হ৷/২৬৬৮ । 
১৪. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ । 
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দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। অথচ বনু ইস্রাঈলগণ ছিল মিসরের শাসক শ্রেণী 
এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি । এই দূরদর্শী কপট পরিকল্পনা নিয়ে ফেরাউন 
ও তার মন্ত্রীগণ সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জাল্লাদ নিয়োগ 
করত এবং প্রসবের দিন হাযির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে । ছেলে হ’লে 
পুরুষ জাল্লাদকে খবর দিত । সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে 
যবহ করে ফেলে রেখে চলে যেত ।** এভাবে বনু ইস্রাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার 
রোল পড়ে গেল। ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, 
শাসকদল ক্বববিতীরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র 
সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। 
যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফেরাউন এক বছর অন্তর 
অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারণের জন্য হয়। 
কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়।’* ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্ত 
নের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন । এমতাবস্থায় 
আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে ইলহাম’ করেন। যেমন আল্লাহ 
পরবর্তীতে মুসাকে বলেন, 


SS BAAS LA AEN - lt Ul EN 
EE টি ER JL ক “lls & ~ SLE yb 

-(A-YY 4b) oR GR Ea) 2 Se Cl Cf, 
‘আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম’ । ‘যখন আমরা 
তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়’ । ‘(এই মর্মে 
যে,)) তোমার নবজাত সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও’ । 
‘অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শক্ৰ ও তার শক্রু 
(ফেরাউন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ’তে 


বিশেষ মহব্বত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের 
সামনে প্রতিপালিত হও’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৭-৩৯)। বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে, 


১৫. তাফসীর ইবনু কাছীর, কাছাছ ৮, ৯। 
১৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৩ পৃঃ । 
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BES Yh a 5b 2 im BY dail nf Eh 
(VY 223) Cll Ln Ble SLEPT UL GPS 
‘আমরা মুসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে 
দুধ পান করাও । অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন 
তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগরস্ত হয়ো না। 
আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ 
(কৃছাছ ২৮/৭) । মূলতঃ শেষের দু*’টি ওয়াদাই তার মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ 
করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 
G8 he of of Yo a GAH EIT ULE LY HIG hs 
0+ A) ol SS 
‘মুসা জননীর অন্তর (কেবলি মুসার চিন্তায়) বিভোর হয়ে পড়ল । যদি আমরা 
তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহ’লে সে মূসার (জন্য অস্থিরতার) 
বিষয়টি প্রকাশ করেই ফেলত ৷ (আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম এ 
কারণে যে) সে যেন আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকে’ (কৃছাছ 
২৮/১০) । 
মুসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ’লেন : 
আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্ত 
Iনকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন ।** অতঃপর 
স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল । ওদিকে মুসার (বড়) বোন তার 
মায়ের হুকুমে (কৃছ্ছছ ২৮/১১) সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে 
চলতে লাগল (ত্বোয়াহা ২০/৪০)। এক সময় তা ফেরাউনের প্রাসাদের ঘাটে 
এসে ভিড়ল। ফেরাউনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (+>!) বিনতে মুযাহিম 
ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাউন তাকে বনু 
ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল । কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য 


১৭. তাফসীর ইবনু কাছীর, কাছাছ ৭ আয়াত । 


lL ETE রি কুরানে বণ্তি জ৫ জন নব্র কাহিল ১৮ 
স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি । অবশেষে ফেরাউন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মুসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় 
কমনীয়তা দান করেছিলেন (ত্বোয়াহা ২০/৩৯) । যাকে দেখলেই মায়া পড়ে 
যেত ফেরাউনের হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল । বস্তুতঃ এটাও 
ছিল আল্লাহ্‌র মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ ৷ ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে 
Hod Ff EE of Cb BEG Y nk SD 08 Cf ol 

-(1 22d) OAs Y 23 US 
‘এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের 
উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি’ । আল্লাহ্‌ 
বলেন, ‘অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না’ (কৃছাছ ২৮/৯) মূসা 
এক্ষণে ফেরাউনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর 
বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে 
যাওয়া হ’ল। কিন্তু মুসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, 
-(\Y ১০5) =} ০৮ 2174 46 2559 ‘আমরা পূর্ব থেকেই 
অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মুসাকে বিরত রেখেছিলাম’ (কৃছ্ছাছ ২৮/১২) । এমন 
সময় অপেক্ষারত মুসার ভগিনী বলল, ‘আমি কি আপনাদেরকে এমন এক 
পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন 
করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী’? (কৃছাছ ২৮/১২) । রাণীর সম্মতিক্রমে 
মুসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ’ল । মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ 
করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত 
হ’তে থাকল ।*” এভাবে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে মুসা তার মায়ের কোলে 
ফিরে এলেন । এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ’তে মা-বাবা 
মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে 
তাদের হৃদয় শীতল হ’ল । অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে 
সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ’তে তারা মুক্ত হ’লেন। সাথে সাথে সম্রাট 


১৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; এ, তাফসীর সুরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, 
নাসাঈ, ফুতুন’। 


TEE el TTT !. 
নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি 
হওয়ার ফলে তাদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই 


ফেরাউনী কৌশলের উপরে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হ’ল । ফালিল্লাহিল হামৃদ। 


আল্লাহ বলেন, (০+ ৯) ৩32% ১ 29182 85949 1 821950 
‘তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম । কিন্তু তারা 
(আমাদের কৌশল) বুঝতে পারে ন্‌’ (নমল ২৭/৫০) । 


যৌবনে মূসা : 


দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাউন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান- 
শওকতের মধ্যে বড় হ’তে থাকেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরাউনের স্ত্রীর 


অপত্য ম্নৃহ ছিল তীর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে এ 
-(\£ aad) Us ES i; ৮; Ed ণো Sl COS 
‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়ঙ্ক মানুষে পরিণত হ’লেন, 
তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ (কৃছাছ 
২৮/১৪) । 


মুসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি 
করলেন দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাউনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক 
কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই 
সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাউন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল (কৃছাছ ২৮/৪) । আর 
সেটি হ’ল বনু ইস্রাঈল ৷ প্রতিদ্বন্থী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র 
সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাচিয়ে রাখত । এভাবে একদিকে 
ফেরাউন অহংকারে স্কীত হয়ে নিজেকে ‘সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি’ 
ভেবে সারা দেশে অনৰ্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে ‘একমাত্র 
উপাস্য! -(॥A ১০০) sp চ rr খা ০5৮ (কাছাছ ২৮/৩৮) 
বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। অন্যদিকে মযলূম বনু ইস্রাঈলদের হাহাকার ও 
দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহ মযলুমদের ডাকে 


20 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ২০ 


উত্তরাধিকারী করতে’ । ‘এবং আমরা চাইলাম তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে 
দিতে, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত’ (কৃ্ছাছ ২৮/৫-৬)। 


যুবক মূসা খুনী হ’লেন : 

মুসার হৃদয় মযলুমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কি 
করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওদিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম । মুসা 
একদিন দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় তার 
সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। 
যাদের একজন যালেম সম্াটের ক্ববিতী বংশের এবং অন্যজন মযলুম বনু 
ইস্রাঈলের । মূসা তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি 
মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই অক্কা পেল । মুসা দারুণভাবে অনুতপ্ত 
হলেন এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 


tn 8 ONE al) US Ip GB 2 Ais > Sb SA I 
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-(\1-\০ 2) EIB ABTS IAL dl Cl 
‘একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল 
দিবান্দ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু’জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে 
পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল 
শত্ৰুদলের । অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শক্রুদলের লোকটির 
বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল । তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং 
তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল । মূসা বললেন, ‘নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ । 
সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু’। ‘হে আমার প্রভু! আমি নিজের 
উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা 
করলেন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (কাছাছ ২৮/১৫-১৬)। 

পরের দিন ‘জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মুসাকে বলল, হে মুসা! আমি তোমার 
শুভাকাংখী । তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের 
হয়ে চলে যাও । কেননা সম্রাটের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র 


Se ur tice tor SLATE ET TTT ae cette 2 
করছে’ (কৃছাছ ২৮/২০) । এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তার গুণমুগ্ধ 
ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ 


যাত্রাপথে ৷ যেমন আল্লাহ বলেন, 

EY 0 Cll 13 Co ES 5 IU LTE Ul Ge EPS 
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‘অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে 
দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের 
কবল থেকে রক্ষা কর’। ‘এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান 
অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, ‘নিশ্চয়ই 
আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ (কৃছাছ ২৮/২১-২২) । 

আসলে আল্লাহ চাচ্ছিলেন, ফেরাউনের রাজপ্রাসাদ থেকে মুসাকে বের করে 
নিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত করতে ৷ সাথে সাথে 
আল্লাহ তাকে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে লালিত-পালিত করে 
তাওহীদের বাস্তব শিক্ষায় আগাম পরিপক্ক করে নিতে চাইলেন। 

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু 
মুসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই বস্তুতঃ নবুঅত 
প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তার জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ মূসা 
(আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, ৬% ৩4% ‘আর আমরা তোমাকে অনেক 
পরীক্ষায় ফেলেছি’ (ত্বোয়াহা ২০/৪০) । 

নবুঅত লাভের পূর্বে তার প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি ৷ যথাঃ (১) হত্যা থেকে 
বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা । 
অতঃপর নবুঅত লাভের পর তার পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ (১) 
জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফেরাউনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির 
পরীক্ষা (8) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান । 

নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া 

মূসার জন্ম হয়েছিল তার কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের 
ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে । আল্লাহ তাকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাচিয়ে 
নেন। অতঃপর তার জানী দুশমনের ঘরেই তাকে নিরাপদে ও সসম্মানে 


লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর 
সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত । অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাউন 
তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে 
চলছিল । এ বিষয়ে ইতিপূৰ্বে বর্ণিত হয়েছে। 


২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত 


অতঃপর যৌবনকালে তার দ্বিতীয় পরীক্ষা হ’ল- হিজরতের পরীক্ষা । মূলতঃ 
এটাই ছিল তার জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা । শেষনবী সহ অন্যান্য 
নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে 
হয়েছে। কিন্তু মুসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন 
পরীক্ষা উপস্থিত হয়। অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে 
জীবনের ভয়ে ভীত-সন্তরস্ত্র মূসা ফেরাউনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন 
অবস্থায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ’লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় 
কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব 
বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে 
রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা 
আল্লাহ্র উপরে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন ‘নিশ্চয়ই আমার 
পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ (কাছাছ ২৮/২২), অতএব তাকে 
মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে 
সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্‌ আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে 
আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে 
নিজেকে সপে দিলে আল্লাহ তার নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে 
থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো‘আন (৩১4) সামুদ্রিক 
বন্দরের অনতিদূরেই ‘মাদইয়ান’ অবস্থিত । 

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন 


মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কুপের দিকে গেলেন। 
সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দুটি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত 
পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তার হৃদয় উথলে উঠলো । 
কেউ তাদের দিকে ভ্রক্ষেপই করছে না মুসা নিজে মযলূম ৷ তিনি মযলুমের 
ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে 
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গেলেন । তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ‘আমরা 
আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের 
পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ’ 
(যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন) ৷ ‘অতঃপর তাদের 
পশুগুলি এনে মুসা পানি পান করালেন’ (তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে 


বাড়ী চলে গেল) ৷ মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা 
করলেন, —(Y & L223) RB 2 tr LOGS 
‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি 
তার মুখাপেক্ষী’ (কৃাছাছ ২৮/২৪) । হঠাৎ দেখা গেল যে “বালিকাদ্ধয়ের একজন 
সলজ্জ পদক্ষেপে তার দিকে আসছে’ ৷ মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, 
‘আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান 
করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন’ (কৃছাছ 
২৮/২৩-২৫) । 

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত 
বিখ্যাত নবী হযরত শু'আয়েব (আঃ) মূসা ইতিপূর্বে কখনো তার নাম 
শোনেননি বা তাকে চিনতেন না। তার কাছে পৌছে মূসা তার বৃত্তান্ত সব 
বৰ্ণনা করলেন । শু‘আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, (৮ ০৯4 ৯ 
৩) ০5 ‘ভয় করো না । তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি 
পেয়েছ’ ৷ ‘এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বা! এঁকে বাড়ীতে 
কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা 0 520 লি 2 = | 
আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ 
(কৃছাছ ২৮/২৬) । ‘তখন তিনি মুসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই 
কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি 
আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে । তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, 
সেটা তোমার ইচ্ছা । আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না৷ আল্লাহ চাহেন তো 
তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে’ । ‘মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে 
এই চুক্তি স্থির হ’ল । দু’টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে 
আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার 
উপরে তত্ত্বাবধায়ক’ (কাছাছ ২৮/২৫-২৮)। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের 


EEC গতির কুরআতো বত ২৫ জন নব কাহিনি 
মোহরানা । সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন 
ইতিপূর্বে ইয়াকুব (আঃ) তীর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে 
মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মুসা (আঃ) অন্ন-বস্তর- 
বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন 
অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি- 
পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মুসার দিনগুলি অতিবাহিত 
হ’তে থাকলো । সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল । আব্দুল্লাহ 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং 
এচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য 
শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন’ ৷** 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 
A HRT EE CH OSES FE I 
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‘সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন: ১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের 
আধীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘একে সম্মানের 
সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে’ ২- মূসার স্ত্রী, যখন 
(বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, ‘হে পিতা, এঁকে কর্মচারী 
নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ’তে পারেন, যিনি 


শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ এবং ৩- আবুবকর ছিদ্দাক, যখন তিনি ওমরকে তীর 
পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন’ ৷** 

ওয় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ 

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ । এখন যাবার পালা । পুনরায় স্বদেশে ফেরা । 
দুরু দুরু বক্ষ । ভীত-সন্তরস্ত্র মন । চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ । তবুও যেতে হবে। 
স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ’লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ’ল তৃতীয় 
পরীক্ষার পালা । 


১৯. বুখারী হ/২৪৮৭ “সাক্ষ্য সমূহ’ অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ । 
২০. মৃস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান 
নিহায়াহ ১/২২৮ । 
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উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু’টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ 
থেকে পান এক পাল দুম্বা । এছাড়া তাকওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক 


প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে । 


পরিবারের কাফেলা নিয়ে মুসা রওয়ানা হ’লেন স্বদেশ অভিমুখে । পথিমধ্যে 
পৌছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ’ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের । কিন্তু 
কোথায় পাবেন আগুন । পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ । 
প্রচণ্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ’ল না । দিশেহারা 
হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে 
পড়ল । আশায় বুক বীধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা এখানে 
অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের 
জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌছে পথের সন্ধান 
পাব’ (ত্বোয়াহা ২০/১০)। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মুসা পথ হারিয়ে 
ফেলেছিলেন।* পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে 
বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা 
ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে 
চলে তুর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা 
ছিল আল্লাহ্‌র মহা পরিকল্পনারই অংশ । 


মুসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্‌কা ততই 
পিছাতে থাকে । আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে । 
অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। 
বিস্ময়ে অভিভূত মুসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন । হঠাৎ এক 
গুরুগস্তীর আওয়ায কানে এলো তীর চার পাশ থেকে মনে হ’ল পাহাড়ের 
সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে । মূসা তখন তুর পাহাড়ের 


ডান দিকে ‘তুবা’ (এ$৮) উপত্যকায় দণ্ডায়মান । আল্লাহ বলেন, 
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২১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১ । 


SPECT পিত কুরআনে বাত ২৫ জন নব ব কানা cece ২৬ 
‘অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে 
মুসা!’ ‘আমিই তোমার পালনকর্তা । অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল । 
তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ’ (ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)। এর দ্বারা বিশেষ 
অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা 
পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয ।** অতঃপর আল্লাহ বলেন, 
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‘আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা 
হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক’ । ‘নিশ্চয় আমিই আল্লাহ । আমি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে 
ছালাত কায়েম কর’ ‘ব্ব্য়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে 
চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’ ‘সুতরাং যে 
ব্যক্তি ক্বয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন 
তোমাকে (ক্ব্য়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ’তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ'লে তুমি 
ধ্বংস হয়ে যাবে’ (তবোয়াহা ২০/১৩-১৬)। 
এ পৰ্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত 
নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্‌ বলছেন, 
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‘হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?’ ‘মুসা বললেন, এটা আমার লাঠি । 
এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের 
পাতা ঝেড়ে নামাই ৷ তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে’ ৷ ‘আল্লাহ 
বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও’ ‘অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) 


২২. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৬৬, ছালাত’ অধ্যায় ‘সতর’ অনুচ্ছেদ-৮ । 
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ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল’ ৷ ‘আল্লাহ বললেন, তুমি 
ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ (ত্বোয়াহা 


২০/১৭-২১) । 

এটি ছিল মুসাকে দেওয়া ১ম মু‘জেযা। কেননা মিসর ছিল এসময় 
জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের 
হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। 
সেজন্যই আল্লাহ মুসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে 
মুসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন । 


১ম মু‘জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু‘জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে 
বললেন, 
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‘তোমার হাত বগলে রাখ । তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও 
নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে’ । ‘এটা এজন্য যে, আমরা 
তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই’ (ত্বোয়াহা 


২০/২২-২৩) । 

নয়টি নিদৰ্শন: 

আল্লাহ বলেন, -() 1:4) -০% ৩৬ ত ৩০৯ ভৰা ১4, ‘আমরা 
মুসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম’ (ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২) । এখানে 
‘নিদৰ্শন’ অর্থ একদল বিদ্বান মু‘জেযা’ নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ 
করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয় । বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু‘জেযা 
তীকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য 
বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্‌ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া 
খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি । তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাউনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল । 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু‘জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। 
যথা- (১) মুসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর 


tA পৰি ক্রয়ে বন্তি জু জন্‌ নব ন কাহি 
সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই 
জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, 
যা মুসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (8) ফেরাউনী কওমের উপর 
প্রাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত 
এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইসত্রাঈলকে সাগরডুবি হ’তে 
নাজাত দান । তবে প্রথম দু’টিই ছিল সর্বপ্রধান মু‘জেযা, যা নিয়ে তিনি 
শুরুতে ফেরাউনের নিকটে গিয়েছিলেন (নমল ২৭/১০, ১২) । 


অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে 
ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল। যেমন আল্লাহ 
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-() 1+ 2|,5১|) ‘আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদেরকে 


দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা 
উপদেশ গ্রহণ করে’ (আ'রাফ ৭/১৩০) । 


বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন 
এসেছিল ‘প্লেগ-মহামারী’ (আ'রাফ ৭/১৩৪) । যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক 
মারা গিয়েছিল এবং পরে মুসা (আঃ)-এর দো‘আর বরকতে মহামারী উঠে 
গিয়েছিল । এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে নয়’ 
কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ 
দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর 
নবুঅতের অকাউ্ট দলীল ও গুরুতুপূর্ণ মু‘জেযা, যা মিসরে ফেরাউনী 
সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে । অতএব 
আমরা সেখানে পৌছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ । 


সিনাই হ’তে মিসর 


প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীর জন্য আগুন আনতে গিয়ে মুসা এমন এক নতুন 
অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ’লেন, যা রীতিমত ভীতিকর, শিহরণমূলক ও 
অভূতপূর্ব । তিনি স্ত্রীর জন্য আগুন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি-না বা 
পরিবারের সেবায় তিনি পরে কি কি ব্যবস্থা নিলেন- এসব বিষয়ে কুরআন 


Sorte stot SSO TTT TE UE UT tent tite 29 
চুপ রয়েছে। কুরআনের গৃহীত বাকরীতি অনুযায়ী এ সবের বর্ণনা কোন যররী 
বিষয় নয়। কেননা এগুলি সাধারণ মানবিক তাকীদ, যা যেকোন স্বামীই তার 
স্ত্রী ও পরিবারের জন্য করে থাকে। অতএব এখন আমরা সামনের দিকে 


আগাব। 


আল্লাহ পাক মুসাকে নবুঅত ও প্রধান দু'টি মু‘জেযা দানের পর নির্দেশ 
দিলেন, 
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হে মূসা! ‘তুমি ফেরাউনের কাছে যাও । সে উদ্ধত হয়ে গেছে’ ৷ ভীত সন্ত্রস্ত 
মুসা বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’ ‘এবং 
আমার কাজ সহজ করে দিন’ । ‘আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন’ 
‘যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ ‘এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে 
একজনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন’। ‘আমার ভাই হারণকে 
দিন’। ‘তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্ত করুন’ ‘এবং তাকে (নবী করে) 
আমার কাজে অংশীদার করুন’ । ‘যাতে আমরা বেশী বেশী করে আপনার 
পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি’ ‘এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে 
পারি’ । ‘আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন’ (ত্বোয়াহা ২০/২৪-৩৫) । 


মুসার উপরোক্ত দীর্ঘ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, এ. ০593 ৬ 
-(v-Y1 4b) = 57 ৱি 55, ০০ ৬ ‘হে মূসা! তুমি যা 
যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ’ল’ ৷ শুধু এবার কেন, ‘আমি তোমার 
উপরে আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬-৩৭)। বলেই আল্লাহ্‌ 


মুসাকে তার জন্মের পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ও ফেরাউনের ঘরে লালন- 
পালনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে দিলেন। 


30 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ৩০ 


আল্লাহ্‌র খেলা বুঝা ভার । হত্যার টার্গেট হয়ে জন্মলাভ করে হত্যার ঘোষণা 
যৌবনকালে পুনরায় হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে প্রাণভয়ে ভীত ও কপর্দকশূন্য 
অবস্থায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। অতঃপর সেখানে দীর্ঘ দশ 
বছর মেষপালকের চাকুরী করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে স্বদেশ ফেরার পথে 
রাহযানির ভয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় এসে কনকনে শীতের 
মধ্যে অন্ধকার রাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত স্বামী 
যখন অদূরে আলোর ঝলকানি দেখে আশায় বুক বেঁধে সেদিকে ছুটেছেন। 
তখন তিনি জানতেন না যে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন এক 
মহা সুসংবাদ যা দুনিয়ার কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, শোনেনি, কল্পনাও 
করেনি । বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ স্বয়ং স্বকণ্ঠে, স্বশব্দে ও স্ব-ভাষায় 
তাকে ডেকে কথা বলবেন, এও কি সম্ভব? শংকিত, শিহরিত, পুলকিত মুসা 
সবকিছু ভুলে পুরা দেহ-মন দিয়ে শুনছেন স্বীয় প্রভুর দৈববাণী । দেখলেন 
তার নূরের তাজাল্লী । চাইলেন প্রাণভরে যা চাওয়ার ছিল। পেলেন সাথে সাথে 
পরিপূর্ণভাবে । এতে বুঝা যায়, পারিবারিক সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা 
সবই আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল যা কুরআনে 
উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি । 


ওদিকে মুসার প্রার্থনা কবুলের সাথে সাথে আল্লাহ হারুণকে মিসরে অহীর 
মাধ্যমে নবুঅত প্রদান করলেন (মারিয়াম ১৯/৫৩) এবং তাকে মুসার আগমন 
বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মুসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং 
তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু 
ইস্াঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন 
করেন।** 


মুসার পীচটি দো‘আ : নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মুসা (আঃ) এর 
গুরুত্‌ উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পীচটি ভাগে ভাগ করা 
হ’ল, যা নিম্নরূপ: 


২৩. কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর '‘হাদীছুল ফুতুন; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭ । 


৩১ ২০. হযরত আল-ইয়াসা* (আঃ) 31 


প্রথম দো'আ : ৪/১০ 9 07%! ৮2 ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ 
উন্মোচন করে দিন’ অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও 
দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, 
যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা 
সক্ষম হয়। 


দ্বিতীয় দো'আ : 5/:! 9-49 ‘আমার কর্ম সহজ করে দিন’। অর্থাৎ 
নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন 
করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মুসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
ফেরাউনের মত একজন দুধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে 
দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহ্র একান্ত 
সাহায্য ব্যতীত । 


তৃতীয় দো'আ: 9% 1১4% [50 ১ 5055 07, ‘আমার জিহ্বার জড়তা 
দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’ কেননা রেসালাত 
ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত 
আবশ্যক মুসা (আঃ) নিজের এ ক্রটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তার সকল 
প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬), সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে 
কবুল হয়েছিল এবং তার তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায় । 


এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তার জিভ পুড়ে গিয়েছিল 
কেননা ফেরাউনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাউন হত্যা 
বুদ্ধির জোরে তিনি বেচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ 
করার জন্য ফেরাউনের স্ত্রী দু*টি পাত্র এনে মুসার সামনে রাখেন মূসা তখন 
জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত 
দিয়ে একটা স্ফুলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় 
ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাউনও বুঝে নেন যে মুসা নিতান্তই 


CES ত কমল ৰাত ২৫ নব কা ৩২ 
অবোধ সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, 
মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এগুলোর কোন 
বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই । তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ক্রটি ধরে নেওয়াই 


ক্রযুঞ্ত। 


উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতুনে' 
কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার 
কথা নেই । এর ফলে তিনি ফেরাউনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। 
এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে ।* 


চতুর্থ দো'আ : ৮ ৩১১০ ৯ ১৮1০259 ৩ 419 ‘আমার পরিবার 
থেকে আমার জন্য একজন উষীর নিয়োগ করুন’ ‘আমার ভাই হারণকে’। 
পূর্বের তিনটি দো‘আ ছিল তার নিজ সত্তা সম্পর্কিত । অতঃপর চতুর্থ 
দো‘আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। ‘উযীর’ অর্থ বোঝা 
বহনকারী ৷ মুসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 
উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে 
স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের 
বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই 
হারণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তার অভিজ্ঞতা ছিল অনেক 
বেশী । অধিকন্তু তার উপরে ফেরাউনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। 
সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত 
প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী । 


পঞ্চম দো'আ : 5/4 ৪ 57% ‘এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে 
দিন’ অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। ‘যাতে আমরা 
বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৩- 
৩৪)। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহ্র 
যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও 
নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারণকে নবুঅতে শরীক 


২৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০ । 
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করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার 
কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে 
হত্যা করেছিলাম । তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’ । 
‘আমার ভাই হারণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী । অতএব তাকে আমার 
সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে । আমি 
আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ (কৃছাছ ২৮/৩৩-৩৪)। 


উক্ত পাচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে 
আল্লাহ বলেন, এ}: ঘ এ. ৩5% :$ ‘হে মুসা! তুমি যা যা চেয়েছ, 
সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬) । এমনকি মুসার সাহস 
বৃদ্ধির জন্য 0৮% 9% 1% ‘আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার 
বানহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু'জনকে আধিপত্য দান করব । ফলে 
শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না । তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর 
জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) 
বিজয়ী থাকবে’ (কাছাছ ২৮/৩৫) । 


মুসা হ’লেন কালীযুল্লাহ : 

তুবা প্রান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে মুসা কেবল নবী হ’লেন না। বরং তিনি 
হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’ বা আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী । যদিও শেষনবী (ছাঃ) 
মে‘রাজে আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে এভাবে বাক্যালাপের 
সৌভাগ্য কেবলমাত্র হযরত মুসা (আঃ)-এর হয়েছিল । আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে 
বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে মুসা! আমি 
আমার বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে 
লোকদের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি । অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দান 
করলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক’ (আ'রাফ ৭/১৪৪)। এভাবে আল্লাহ্‌ 
পাক মুসা (আঃ)-এর সাথে আরেকবার কথা বলেন, সাগর ডুবি থেকে নাজাত 
পাবার পরে শামে এসে একই স্থানে ‘তওরাত’ প্রদানের সময় (আ'রাফ ৭/১৩৮, 
১৪৫) । এভাবে মুসা হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’ ৷ 


মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও 
পুলকিত মূসা এখানে তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম 
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করলেন । অতঃপর মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন। সিনাই থেকে অনতিদূরে 
মিসর সীমান্তে পৌছে গেলে যথারীতি বড় ভাই হারণ ও অন্যান্য আত্মীয়- 
স্বজন এসে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন (কুরতুবী, ইবনু কাছীর) | 
মুসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন : 

ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে অলৌকিক লাঠি ও আলোকিত হন্ত 
তালুর দু'টি নিদর্শন নিয়ে মূসা (আঃ) মিসরে পৌছলেন (কাছাছ ২৮/৩২) ৷ 
ফেরাউন ও তার সভাসদ বর্গকে আল্লাহ (৷ 5 ৩১; 4 ‘জাহান্নামের 
দিকে আহ্বানকারী নেতৃবৃন্দ’ (কৃছাছ ২৮/৪১) হিসাবে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 
‘ফাসেক’ বা পাপাচারী (কৃছাছ ২৮/৩২) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক 
মুসাকে বললেন ‘তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনবলীসহ যাও এবং 
আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না’ । ‘তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও । 
সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে’ ৷ ‘তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাষায় কথা বলবে। 
তাতে হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে’ ‘তারা বলল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপরে যুলুম 
করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে’ ৷ ‘আল্লাহ বললেন, 5 LES YJ JG 
৩76 4 4% ‘তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। 
আমি তোমাদের (সব কথা) শুনবো ও (সব অবস্থা) দেখব’ (ত্বোয়াহা ২০/৪২-৪৬)। 
ফেরাউনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত : 

আল্লাহ্‌র নির্দেশমত মূসা ও হারণ ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে 
a I PUL 


রি Ce 


‘হে ফেরাউন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ’তে প্রেরিত রাসূল’ । ‘আল্লাহ্‌র পক্ষ 
AE NTE Sa ERE RESIS 
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আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন 
করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও’ (আ'রাফ 
৭/১০৪-১০৫)। মুসার এদাবী থেকে বুঝা যায় যে, এ সময় বনু ইস্রাঈলের 
উপরে ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌছেছিল এবং 
তাদের সঙ্গে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে 
সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন । তবে এটা নিশ্চিত যে, মুসা তখনই 
বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যাননি । এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বর্ণনা 


করব । 

মুসা ফেরাউনকে বললেন, 

SUC Sr se DAG OS rr HL I BEY 
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তুমি বনু ইস্ৰাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না’ । ‘আমরা আল্লাহ্র নিকট 
থেকে অহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তার উপরে আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে’ (ত্বোয়াহা ২০/৪৭-৪৮)। একথা শুনে 
ফেরাউন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘মুসা! তোমার পালনকর্তা কে’? “মূসা 
বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি 
দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন’ ‘ফেরাউন বলল, তাহ’লে 
প্রভুর কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন 
না’ । একথা বলার পর মূসা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ বর্ণনা শুরু করলেন, যাতে 
ফেরাউন তার যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি বললেন, আমার 
পালনকর্তা তিনি, ‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন 
এবং তাতে চলার পথ সমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন’ । ‘তোমরা তা আহার 
কর ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাক। নিশ্চয়ই এতে 
বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫৪)। 
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মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ : 
১. বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান । 


২. আল্লাহ প্রেরিত সত্যই প্রকৃত সত্য । তার ব্যতিক্রম কিছু না বলা বা না 
করার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত থাকার ঘোষণা প্রদান । 


৩. আল্লাহ্‌র গযবের ভয় প্রদর্শন । 
8. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ । 


৫. পিছনের লোকদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহ্‌র উপরে ন্যস্ত করে বর্তমান 
অবস্থার সংশোধনের প্রতি আহ্বান । 


৬. মযলুম বনু ইস্রাঈলের মুক্তির জন্য যালেম ফেরাউনের নিকটে আবেদন। 
মুসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফল্‌ক্রুতি : 
ফেরাউনের অহংকারী হৃদয়ে মুসার দাওয়াত ও উপদেশবাণী কোনরূপ 
রেখাপাত করল না । বরং সে পরিষ্কার বলে দিল, 
Hh CE IG MMT Gt Cel CGE Pa 
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‘তোমার এসব অলীক জাদু মাত্র । আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে 
এসব কথা শুনিনি’ । ‘মূসা বললেন, ‘আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে 
তার নিকট থেকে হেদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রাপ্ত হবে 
পরকালের গৃহ । নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না’ (কাছ ২৮/৩৬-৩৭)। 
ফেরাউন তার সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করে বলল, EEL 
5/2 4 ৮" ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে 
বলে আমি জানি না’ (কৃাছাছ ২৮/৩৮) । এরপর সে মুসার প্রতিশ্রুত ‘পরকালের 
গৃহ’ (/%/৷ 456) দেখার জন্য জনগণকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার 
উষীরকে বলে উঠল, 
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‘হে হামান! তুমি ইট পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ 
কর, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার ধারণা 
সে একজন মিথ্যাবাদী’ । একথা বলে ‘ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে 


অহংকারে ফেটে পড়ল । তারা ধারণা করল যে, তারা কখনোই আল্লাহ্‌র কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে না’ (কাছাছ ২৮/৩৮-৩৯; গাফির/মুমিন ২৩/৩৬-৩৭) । 


অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ও হারণ যখন ফেরাউনের কাছে গিয়ে 
বললেন, ‘আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল’ ৷ ‘তুমি বনু ইস্রাঈলকে 
আমাদের সাথে যেতে দাও’ (শো'আরা ২৬/১৬-১৭)। ফেরাউন তখন বাকা পথ 
ধরে প্রশ্ন করে বসলো, ‘আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে 
লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বহু 
বছর কাটাওনি? (১৮) । ‘আর তুমি করেছিলে (হত্যাকাণ্ডের) সেই অপরাধ, যা 
তুমি করেছিলে। (এরপরেও তুমি আমাকে পালনকর্তা না মেনে অন্যকে 
পালনকর্তা বলছ?) আসলে তুমিই হ’লে কাফির বা কৃতযম্নব্দের অন্তর্ভুক্ত ( 56, 
০5250 (৮ =১৯)’ । জবাবে মুসা বললেন, ‘আমি সে অপরাধ তখন করেছি 
যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম’ (২০)। ‘অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ 
থেকে পলায়ন করেছিলাম । এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান 
করেছেন ও আমাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন’ (২১) । ‘অতঃপর আমার 
প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ তা এই যে, তুমি বনু ইস্রাঈলকে 
গোলাম বানিয়ে রেখেছ’ (২২) । ফেরাউন একথার জবাব না দিয়ে আঝ্বীদাগত 
প্রশ্ন তুলে বলল, তোমাদের কথিত ‘বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কে?’(২৩) 
মুসা বললেন, ‘তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর 
পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’(২৪)। এ জবাব শুনে ‘ফেরাউন তার 
পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ ন!’?(২6)। .....:আসলে তোমাদের 


প্রতি প্রেরিত এ রাসূলটি একটা আস্ত পাগল (0৯ 0 1 6 ৩৬ 
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i J =২৭) ৷ ... অতঃপর ফেরাউন মুসাকে বলল, a EE ud 
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পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করব’(২৯)। মূসা বললেন, ‘আমি তোমার কাছে কোন 
স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলেও কি (তুমি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করবে)? (শো'আরা ২৬/১৮-৩০) । 


তখন ফেরাউন তাচ্ছিল্যভরে বলল, হে মুসা! ‘যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে 
এসে থাক, তাহ’লে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক’(৩১)। 
“মুসা তখন নিজের হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা 
একটা জ্বলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল’(৩২)। ‘তারপর (বগল 
থেকে) নিজের হাত বের করলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে 
ধবধবে আলোকোজ্জ্বল দেখাতে লাগল’ (শো'আরা ২৬/৩১-৩৩; আ'রাফ ৭/১০৬-১০৮)। 


ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতুনে’ বলা হয়েছে যে, বিশাল এ 
অজগর সাপটি যখন বিরাট হা করে ফেরাউনের দিকে এগিয়ে গেল, তখন 
ফেরাউন ভয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে মূসার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল এবং 
তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন (ইবনু কাছীর, তাফসীর সুরা তবোয়াহা ২০/৪০) । 


উল্লেখ্য যে, মুসার প্রদর্শিত লাঠির মো‘জেযাটি ছিল অত্যাচারী সম্রাট ও তার 
যালেম সম্প্রদায়ের ভয় দেখানোর জন্য । এর দ্বারা তাদের যাবতীয় দুনিয়াবী 
শক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রদীপ্ত হস্ততালুর দ্বিতীয় 
মো‘জেযাটি দেখানো হয়, এটা বুঝানোর জন্যে যে, তার আনীত এলাহী 
বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা । 
যাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক জীবনে শান্তি ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা । 
মু‘জেযা ও জাদু : 

মু‘জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী ৷ অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া 
যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত । (১) ‘মু‘জেযা’ কেবল নবীগণের জন্য 
খাছ এবং ‘কারামত’ আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো 
প্রকাশ করে থাকেন। যা বক্ন্য়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু‘জেযা 
নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল 
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দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক 
কারণের প্রভাবে । (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে 
নয়। কিন্তু মু‘জেযা আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল 
থাকে । যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত 
হয়েছিল । (8) মু‘জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে । কিন্তু জাদু সেফ 
ভেন্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে । 


জাদুতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে ৷ যা মানুষকে প্রতারিত করে। 
এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাউনের 
সম্প্রদায় এ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল 
তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক । সেকারণ তাদের 
চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মুসা (আঃ)-এর মু‘জেযাকে তারা বড় ধরনের 
একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র । তবে তারা তাকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং 
‘বিজ্ঞ জাদুকর’ (৮ >.) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল (আ'রাফ ৭/১০৯) । কারণ 
তাদের হিসাব অনুযায়ী মুসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের 
আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য 
মণ্ডিত । 

পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইরাকের বাবেল নগরী তৎকালীন 
পৃথিবীতে জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে। তখন আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)- 
কে জিন, ইনসান, বায়ু ও পশুপক্ষীর উপর ক্ষমতা দিয়ে পাঠান । এগুলিকে 
লোকেরা জাদু ভাবে এবং তার নবুঅতকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ 
হারত ও মারত ফেরেশতা দ্বয়কে জাদু ও মু‘জেযার পার্থক্য বুঝানোর জন্য 
প্রেরণ করেন। যাতে লোকেরা জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়। 


মুসার মো‘জেযা দেখে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে 
পড়েছিল তাই মুসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি । কিন্তু 
রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, 
‘লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর’ ৷ ‘সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় 
(অর্থাৎ সে নিজে দেশের শাসক হ’তে চায়), এক্ষণে এ ব্যাপারে তোমাদের 
মত কি? ‘লোকেরা ফেরাউনকে বলল, ‘আপনি তাকে ও তার ভাইকে 


i ETO 2 EE AC SSO casemate 
অবকাশ দিন এবং শহর ও নগরী সমূহের সর্বত্র খবর পাঠিয়ে দিন লোকদের 
জমা করার জন্য’ । ‘যাতে তারা সকল বিজ্ঞ জাদুকরদের সমবেত করে’ 


(আ‘রাফ ৭/১০৯-১১২)। 

ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে বলল, ‘হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে 

আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ’? ‘তাহ'লে 

আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। 
অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উনুক্ত প্রান্তরে একটা 
ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না’। 

‘মুসা বললেন, ‘তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং 

সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে’ (ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)। 

ফেরাউনের জবাবের সার-সংক্ষেপ : 

১. অদৃশ্য পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে দৃশ্যমান পালনকর্তা হিসাবে 
নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা বলে দাবী করা (নাযে'আত ৭৯/২৪) । 

২. শৈশবে লালন-পালনের দোহাই পেড়ে তাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার না 
করায় উল্টা মুসাকেই ‘কাফির’ বা কৃতম্ন বলে আখ্যায়িত করা (শো'আরা 
২৬/১৯) । 

৩. পূর্ব পুরুষের কারু কাছে এমন কথা না শোনার বাহানা পেশ করা (কাছাছ 
২৮/৩৬) । 


. আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাওয়ার কথা অস্বীকার করা (কৃছাছ ২৮/৩৮) । 
. পরকালকে অস্বীকার করা (কাছাছ ২৮/৩৭) । 


: মুসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ও হত্যার হুমকি প্রদান করা (শো'আরা 
২৬/২৯; মুমিন/গাফির ৪০/২৬) । 
৭. নবুঅতের মু‘জেযাকে অস্বীকার করা এবং একে জাদু বলে অভিহিত করা 
(কাছাছ ২৮/৩৬) । 
৮. মূসার নিঃস্বার্থ দাওয়াতকে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত বলে অপবাদ 
দেওয়া (আ'রাফ ৭/১১০; ত্বোয়াহা ২০/৬৩) । 
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৯. নিজের কথিত ধর্ম রক্ষা ও নিজেদের রচিত বিধি-বিধান সমূহ রক্ষার 
দোহাই দিয়ে মুসার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা (মনমিন/গাফির ৪০/২৬; 


ত্বোয়াহা ২০/৬৩) । 
১০. মুসাকে দেশে ফেনা সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করা (মুমিন/গাফির ৪০/২৬) | 


বস্তুতঃ এই ধরনের অপবাদসমূহ যুগে যুগে প্রায় সকল নবীকে ও তাদের 
অনুসারী সমাজ সংস্কারক গণকে দেওয়া হয়েছে এবং আজও দেওয়া হচ্ছে। 


নবুঅত পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা 
মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা 
(আঃ) পয়গম্বর সূলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 5 


01) 4b) SRL OE Wy IE od ৰ dl AY 
‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে 
তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন । যারাই মিথ্যারোপ করে, 
তারাই বিফল মনোরথ হয়’ (ত্বোয়াহা ২০/৬১) । কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হ’ল 
না। ফেরাউন উঠে গিয়ে ‘তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর 
উপস্থিত হ’ল’ (ত্বোয়াহা ২০/৬০) । ‘অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে 
বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল’ ৷ ‘তারা বলল, এই দু'জন লোক 
নিশ্চিতভাবেই জাদুকর ৷ তারা তাদের জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ 
থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারা রহিত করতে 
চায়’ । ‘অতএব (হে জাদুকরগণ!) তোমরা তোমাদের যাবতীয় কলা-কৌশল 
সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে এসো । আজ যে জয়ী হবে, সেই-ই 
সফলকাম হবে’ (ত্বোয়াহা ২০/৬৩-৬৪)। 


কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে । তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! পৃথিবীতে 
আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ 
করতে পারে ('হাদীছুল কুতুন’ নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর) । অতএব ‘আমাদের 
জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই’? ‘সে বলল, 
হ্যা । তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ 
(আরাফ ৭/১১৩-১১৪)। 


EEE) ৰি করনে ৰণত ২৫ জন নব্ব কাহা ০ 
জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মুসাকে বলল, ‘হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর 
লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি’ (ত্বোয়াহা ২০/৬৫) ৷ মুসা 
বললেন, ‘তোমরাই নিক্ষেপ কর । অতঃপর যখন তারা ‘তাদের রশি ও লাঠি 
নিক্ষেপ করল’ (শোআরা ২৬/৪৪), তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাধিয়ে দিল 
এবং তাদের ভীত-সন্তরস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল’ (আ'রাফ 
৭/১১৬) ৷ ‘তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ’ল যেন তাদের রশিগুলো ও 
লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে’ ৷ ‘তাতে মুসার মনে কিছুটা ভীতির 
সঞ্চার হ’ল’ (ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)। এমতাবস্থায় আল্লাহ ‘অহি’ নাযিল করে 
মুসাকে অভয় দিয়ে বললেন, $৬ ৪ - 30 Sf LSS 
SE EE AES SA EGE EOE 
-(7৭-1A 4৮) ‘তুমিই বিজয়ী হবে’ ‘তোমার ডান হাতে যা আছে, তা 
(অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস 
করে ফেলবে তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র । বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই 
থাকুক সে সফল হবে না’ (ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)। 

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, ৯ 1১৬ 
(££ m2) 50) £2541 ৩5:5 ‘ফেরাউনের মর্যাদার শপথ! 
আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব’ (শো'আরা ২৬/৪৪) ৷ তারপর মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র 
নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন । দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ 
ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল’ 
(শো‘আরা ২৬/৪৫) । 

এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মুসার এ জাদু আসলে জাদু 
নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে 
বড় জাদুকর হ’লে এতদিন তার নাম শোনা যেত । তার উত্তাদের খবর জানা 
যেত ৷ তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই 
তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ 
আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি । তার পরিবারেও কোন জাদুকর 
নেই। তার বড় ভাই হারণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত 
করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার 
মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে 
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পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা 
আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের 
দাওয়াত ও আল্লাহ্‌র গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। 


আল্লাহ বলেন, |, 819 SUS LAS OLN I L160 Sh Sy 
-())৭-))A 21, +১) -=/০ ‘অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হ’ল এবং 
বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম'। ‘এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত 
হ’ল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল’ (আ'রাফ ৭/১১৮-১১৯) । অতঃপর EA 
ENE NT EL EEL ESO 
-(£A-£"7 তারা সিজদায় পড়ে গেল’। এবং ‘বলে উঠল, আমরা 


হারূণের রব’ (শো‘আরা ২৬/৪৬-৪৮; ত্বোয়াহা ২০/৭০; আরাফ ৭/১২০-১২১) । 


পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল ফেরাউন নিজেকে সামলে নিয়ে 
উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে 
উঠলো, -() 42) > sll ES 8 55 sf 54 dT 
‘আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে 
(অর্থাৎ মুসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে’ 
(ত্বোয়াহা ২০/৭১; আ'রাফ ৭/১২৩; শো“আরা ২৬/৪৯) । অতঃপর সম্রাট সূলভ হুম ক 
দিয়ে বলল, ১১৮ 2 80, 8 Ll LAs Sl 
-(£৭ :৪!,5২)) ০০145, “শীঘই তোমরা তোমাদের পরিণাম 
ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক 
থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শুলে চড়াব’ (শো'আরা ২৬/৪৯) । 
জবাবে জাদুকররা বলল, 4 2 0 ০৮ 4 ০2 4 2১ 
(0). sll) Gmail 191 UU 5 ‘কোন ক্ষতি নেই । 
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব’(৫০)। ‘আশা করি 
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আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করবেন’ (শো'আরা 
২৬/৪৯-৫১; তবোয়াহা ২০/৭১-৭৩; আরাফ ৭/১২৪-১২৬) । 


উল্লেখ্য যে, জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার এই দিনটি (২) ৯) ছিল ১০ই 


মুহাররম আশুরার দিন (+!) +৯৮৮ ০») (ইবনু কাছীর, হাদীছুল ফুতুন) । তবে কোন 
কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন। কেউ বলেছেন, 
বাজারের দিন। কেউ বলেছেন, নববর্ষের দিন (তাফসীরে কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৫৯) । 


ফেরাউনের ছয়টি কুটচাল : 


জাদুকরদের পরাজয়ের পর ফেরাউন তার রাজনৈতিক কুটচালের মাধ্যমে 
জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল ৷ তার চালগুলি ছিল, (১) সে 
বলল: এই জাদুকররা সবাই মুসার শিষ্য । তারা চক্রান্ত করেই তার কাছে 
নতি স্বীকার করেছে। এটা একটা পাতানো খেলা মাত্র । আসলে “মুসাই হ’ল 
বড় জাদুকর’ (ত্বোয়াহা ২০/৭১) । (২) সে বলল, মূসা তার জাদুর মাধ্যমে 
‘নগরীর অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চায়’ (আ'রাফ ৭/১১০) 
এবং মুসা ও তার সম্প্রদায় এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। (৩) সে 
বলল মূসা যেসব কথা বলছে ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেসব 
কথা কখনো শুনিনি’ (কৃছাছ ২৮/৩৬) (8) সে বলল, হে জনগণ! এ লোকটি 
তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে ও দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’ 
(মমিন/গাফের ৪০/২৬) । (৫) সে বলল, মূসা তোমাদের উৎকৃষ্ট (রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক) জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়’ (ত্বোয়াহা ২০/৬৩)। 
(৬) সে মিসরীয় জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল (কাছাছ ২৮/৪) 
এবং একটির দ্বারা অপরটিকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের শাসন ও শোষণ 
অব্যাহত রেখেছিল। আজকের বহুদলীয় গণতন্ত্র বা দলতন্ত্র ফেলে আসা 
ফেরাউনী তন্ত্রের আধুনিক রূপ বলেই মনে হয়। নিজেই সবকিছু করলেও 
লোকদের খুশী করার জন্য ফেরাউন বলল, ১; 1354৯ ‘অতএব হে 
জনগণ! তোমরা এখন কি বলতে চাও’? (শো'আরা ২৬/৩৫; আ'রাফ ৭/১১০) । 
এযুগের নেতারা যেমন নিজেদের সকল অপকর্ম জনগণের দোহাই দিয়ে করে 
থাকেন। 
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ফেরাউনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ : 

অধিকাংশের রায় যে সবসময় সঠিক হয় না বরং তা আল্লাহ্র পথ হ’তে 
মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার বড় প্রমাণ হ’ল ফেরাউনী কুটনীতির বিজয় ও 
মুসার আপাত পরাজয় । ফেরাউনের ভাষণে উত্তেজিত জনগণের পক্ষে 
নেতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হে সম্রাট! 3 lid * In RES I 
-OYY Jl) -SET, IL 8 আপনি কি মুসা ও তার 


সম্প্রদায়কে এমনিই ছেড়ে দেবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং 
আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য’ (আ'রাফ ৭/১২৭)। 


জাদুকরদের সত্য গ্রহণ : 

ধূর্ত ও কুটবুদ্ধি ফেরাউন বুঝলো যে, তার ওঁষধ কাজে লেগেছে। এখুনি 
মোক্ষম সময়। সে সাথে সাথে জাদুকরদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে 
অতঃপর খেজুর গাছের সাথে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিল। সে 
ভেবেছিল, এতে জাদুকররা ভীত হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে কিন্তু 
ফল উল্টা হ’ল । তারা একবাক্যে দ্বর্থহীন কণ্ঠে বলে দিল, 


ES NE Ef OE SNS 
2 4 EEE LL 5 4-35 ES oR ai 
-(VY-VY ab) <8 22 dG 2 
‘আমরা তোমাকে এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন (ও মু‘জেযার) উপরে প্রাধান্য দিতে 
পারি না, যেগুলো (মুসার মাধ্যমে) আমাদের কাছে পৌছেছে এবং প্রধান্য 
দিতে পারি না তোমাকে সেই সত্তার উপরে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 
অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার । তুমি তো কেবল এই পার্থিব 
জীবনেই যা করার করবে’(৭২)। ‘আমরা আমাদের পালনকর্তার উপরে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে 
যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, (তার পাপসমূহ) তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্‌ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী’ (ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৩)। 
তারা আরও বলল, 


46 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ৪৬ 


cee ETS Ul ET Of Nj Ee 25 U7 02 CF SUNG 
-(\Y1-\ Yo 218) Gel G5 xo CE Et AC 
‘আমরা (তো মৃত্যুর পরে) আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকটে ফিরে যাব’ । 


‘বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো কেবল একারণেই যে, আমরা 
ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সমূহের প্রতি, যখন তা 


আমাদের নিকটে পৌছেছে। অতএব ০৮০ 5% 7 ৬৮ ৪%, 
‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য ধৈর্যের দুয়ার খুলে দাও এবং আমাদেরকে 
‘মুসলিম’ হিসাবে মৃত্যু দান কর’ (আ'রাফ ৭/১২৫-১২৬) । 


এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ইতিপূর্বে ফেরাউনের দরবারে মুসার 
লাঠির মু‘জেযা প্রদর্শনের ঘটনা থেকেই জাদুকরদের মনে প্রতীতি জন্মেছিল 
যে, এটা কোন জাদু নয়, এটা মু‘জেযা ৷ কিন্তু ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের 
ভয়ে তারা মুখ খুলেনি। অবশেষে তাদেরকে সমবেত করার পর তাদেরকে 
সম্বাটের নৈকট্যশীল করার ও বিরাট পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। এগুলো 
নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রলোভনের চাপ ভিন্ন কিছুই ছিল না। 


জাদুকরদের মুসলমান হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল মুকাবিলার পূর্বে 
ফেরাউন ও তার জাদুকরদের উদ্দেশ্যে মুসার প্রদত্ত উপদেশমূলক ভাষণ । 
যেখানে তিনি বলেছিলেন, 

(01) 4b) BLL CE W i SELB LS dl UY, 
দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে 
তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুতঃ তারাই বিফল 
মনোরথ হয়, যারা মিথ্যারোপ করে’ (ত্বোয়াহা ২০/৬১) । 


মুসার মুখে একথা শুনে ফেরাউন ও তার সভাসদরা অহংকারে স্ফীত হ’লেও 
জাদুকর ও সাধারণ জনগণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে জাদুকরদের 
মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যায় এবং তারা আপোষে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদিও গোপন 
আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ রাজকীয় সম্মান ও বিরাট অংকের পুরস্কারের 
লোভে পরিশেষে তারা একমত হয়। 
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র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে কুরআনে 
স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হ’লেও ত্বোয়াহা ৭২ হ’তে ৭৬ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াত 
সমূহের বাকভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছিল। কেননা 
জাদুকরদের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হয়েছিল, তা সকল ভয় ও দ্বিধা- 
সংকোচের উধ্বে উঠে কেবলমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখেই শোভা পায় । 
সেকারণ হযরত আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবায়েদ ইবনু উমায়ের ও অন্যান্য 
বিদ্বানগণ বলেন, AE RAE TH EE ‘যারা সকালে জাদুকর ছিল, 
তারা সন্ধ্যায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল’ ।** মুলতঃ এটাই হ’ল প্রকৃত 
মা‘রেফাত, যা যেকোন ভয়-ভীতির মুকাবিলায় মুমিনকে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় 
অবিচল রাখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষায় । সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী । 
জনগণের প্রতিক্রিয়া : 


আল্লাহ বলেন, 


02,0 fo (LL Loco, od REL fe 0 bn LY 8 A HR EAE Es 
ET EAE 


bo 


Et TN TEESE EE SOOT EE 2 
ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর ফেরাউন তার দেশে ছিল 
পরাক্রান্ত এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ (ইউনুস ১০/৮৩) । এতে 
বুঝা যায় যে, ক্ববিতীদের মধ্যে গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা বেশী 
থাকলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। 


উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে ‘তার কওমের কিছু লোক ব্যতীত’ > ১ ১ 
ES 5) 
(4১১ বলতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) ‘ফেরাউনের কওমের কিছু লোক’ 


বলেছেন। কিন্তু ইবনু জারীর ও অনেক বিদ্বান মুসার নিজ কওম “বনু 
ইস্রাঈলের কিছু লোক’ বলেছেন। এর জবাবে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, 


২৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ৭০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৪২ । 


einai dee গাত করত বা জর অব নব ত কাত nee ৪৮ 
এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, বনু ইস্রাঈলের সকলেই মুসাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস 
করত একমাত্র ক্বারণ ব্যতীত। কেননা সে ছিল বিদ্রোহী এবং ফেরাউনের 
সাথী। আর মুসার কারণেই বনু ইস্রাঈলগণ মুসার জন্মের আগে ও পরে 
সমানভাবে নির্যাতিত ছিল (আ'রাফ ৭/১২৯) । অতএব অত্র আয়াতে যে মুষ্টিমেয় 
লোকের ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন ক্বিবতী 
সম্প্রদায়ের । আর তারা ছিলেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, ফেরাউনের 
চাচাতো ভাই জনৈক মুমিন ব্যক্তি যিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং 
ফেরাউনের খাজাঞ্চি ও তার স্ত্রী। যেকথা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন।** 


ফেরাউনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া : 
জাদুকরদের সঙ্গে মুকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিদ্বন্ধিতার সময় 
ফেরাউনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা (44) 4) ‘আসিয়া’ উক্ত 
মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাকে মূসা ও 
হারণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হ’ল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে 
ওঠেন, ৩%) 9 ০০}> ০% ৬ ‘আমি মুসা ও হারূণের পালনকর্তার 
উপরে ঈমান আনলাম’ নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে 
ফেরাউন তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।** মৃত্যুর পূর্বে 
বিবি আসিয়া কাতর কণ্ঠে স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ 
বলেন, 
aE Be dD CG By OE LET Call UE dl CT) 
oh th oe A L558 se ST BS 
‘আল্লাহ ঈমানদারগণের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ফেরাউনের স্ত্রীর, যখন সে 
বলেছিল, ‘হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য 
একটি গৃহ নিৰ্মাণ কর! আমাকে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের হাত থেকে 


উদ্ধার কর এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও’ (তাহরীম 
৬৬/১১) । 


২৬. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইউনুস ১০/৮৩ । 
২৭. কুরতুবী, ত্রোয়াহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১ । 
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কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত : 

পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ পাক চারজন 
নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তা থেকে সকলকে উপদেশ হাছিল করতে 
বলেছেন । প্রথম দু'জন দু’নবীর পত্নী । একজন নুহ (আঃ)-এর স্ত্রী, অন্যজন 
লৃত্‌ (আঃ)-এর স্ত্রী। এ দু'জন নারী তাওহীদ বিষয়ে আপন আপন স্বামীর 
তথা স্ব স্ব নবীর দাওয়াতে বিশ্বাস আনয়ন করেননি। বরং বাপ-দাদার 
আমলের শিরকী আক্বীদা ও রীতি-নীতির উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তারা 
জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছেন। পয়গম্বরগণের সাথে বৈবাহিক সাহচর্য 
তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। 

বাকী দু’জন নারীর একজন বিশ্বসেরা নাস্তিক ও দাম্ভিক সম্রাট ফেরাউনের 
পুণ্যশীলা স্ত্রী ‘আসিয়া’ বিনতে মুযাহিম ৷ তিনি মুসা (আঃ)-এর দাওয়াতে 
সাড়া দিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করেন। ফেরাউনের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড তিনি 
হাসিমুখে বরণ করে নেন। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে আল্লাহ পাক 
দুনিয়াতেই তাকে জান্নাতের গৃহ প্রদর্শন করেছেন।** চতুর্থ জন হ’লেন 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মারিয়াম বিনতে ইমরান। স্বীয় ঈমান ও 
সৎকর্মের বদৌলতে তিনি আল্লাহ্র নিকটে মহান মর্যাদার অধিকারিণী হন। এ 
থেকে বুঝানো হয়েছে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক প্রত্যেকে স্ব স্ব ঈমান ও 
আমলের কারণে জান্নাতের অধিকারী হবে, অন্য কোন কারণে নয় । 

মুসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনয়নকারিনী আসিয়াকে শেষনবী (ছাঃ) জগৎ 
শ্ৰেষ্ঠ চারজন মহিলার মধ্যে শামিল করেছেন। উক্ত চারজন হ’লেন 
বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ।** 


নবুঅত-পরবর্তী ২য় পরীক্ষা : বনু ইস্রাঈলদের উপরে আপতিত ফেরাউনী 
যুলুম সমূহ : 

জাদুর পরীক্ষায় পরাজিত ফেরাউনের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল এবার 
নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপর ৷ জাদুকরদের ঈমান আনয়ন, অতঃপর তাদের 
মৃত্যুদণ্ড প্রদান, বিবি আসিয়ার ঈমান আনয়ন ও তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি 


২৮. আরু ইয়া“লা, ত্বাবারাণী, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হ/৩৫০৮; আলবানী বলেন, হাদীছটি 
হুরায়রা (রাঃ) HES যা মরফু হুকমীর পর্যায়ভুক্ত । 
২৯. তিরমিযা আনাস (রাঃ) হ'তে, ত হা/৬১৮১ “মানাক্বিব’ অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ; আহমাদ, 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে হ/২৬৬৮, সনদ ছহীহ । 


ERT পতিত ত জলে ন ত সণ নর কা ata 
নিষ্ঠুর দমন নীতির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত নোংরা কুটচাল ও মিথ্যা অপবাদ 
সমূহের মাধ্যমে মূসার ঈমানী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত 
করেছিল ফেরাউন । কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে মুসার দাওয়াত দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়েছিল । তাতে ফেরাউন ও তার অহংকারী পারিষদবর্গ নতুনভাবে 
দমন নীতির কৌশলপত্র প্রণয়ন করল । তারা নিজেরা বিধর্মী হ’লেও সাধারণ 
জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করল । 
অন্যদিকে ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’-এই কুটনীতির অনুসরণে ফেরাউনের 
ক্বিবতী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে কেবল বনু ইস্রাঈলদের উপরে চূড়ান্ত যুলুম ও 
নির্যাতনের পরিকল্পনা করল । 


১ম যুলুমঃ বনু ইস্বাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি: 

ফেরাউনী সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিপূর্বে ফেরাউনকে বলেছিল, ০৯২ া 
EDT, IY 258 2 1/০4] 55%, ‘আপনি কি মুসা ও তার 
সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং 
আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য? (আ'রাফ 
৭/১২৭) ৷ নেতারা মুসা ও হারণের ঈমানী দাওয়াতকে ‘ফাসাদ’ বলে অভিহিত 
করেছিল। এক্ষণে দেশময় মুসার দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য 
এবং ফেরাউনের নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে মূসার 


দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু 
না বলে নিরীহ বনু ইস্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করে ফেরাউন বলল, 8 9 ৯০০১ 2, লা 
-()YY 21,1) ৩১2৬ ‘আমি এখুনি টুকরা টুকরা করে হত্যা করব 
ওদের পুত্র সন্তানদেরকে এবং বাচিয়ে রাখব ওদের কন্যা সন্তানদেরকে । আর 
আমরা তো ওদের উপরে (সবদিক দিয়েই) প্রবল’ (আ'রাফ ৭/১২৭) । এভাবে 
আসা লোমহর্ষক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা প্রদান করা হ’ল। 

দল ঠিক রাখার জন্য এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের রোষাগ্নি প্রশমনের জন্য 
ফেরাউন অনুরূপ ঘোষণা দিলেও মুসা ও হারূণ সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে কোন 
কথা বের হয়নি । যদিও ইতিপূর্বে সে মুসাকে কারারুদ্্ধ করার এমনকি হত্যা 
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করার হুমকি দিয়েছিল (শো'আরা ২৬/২৯; মমিন ৪০/২৬) । কিন্তু জাদুকরদের 
পরাজয়ের পর এবং নিজে মূসার সর্পরূপী লাঠির মু‘জেযা দেখে ভীত বিহ্বল 
হয়ে পড়ার পর থেকে মুসার দিকে তাকানোর মত সাহসও তার ছিল না । 


যাই হোক ফেরাউনের উক্ত নিষ্ঠুর ঘোষণা জারি হওয়ার পর বনু ইস্াঈলগণ 
মুসার নিকটে এসে অনুযোগের সুরে বলল, এ ১৮9 El of 05 2 Gs 
৮ ৬ ‘তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। 


আবার এখন তোমার আগমনের পরেও তাই করা হচ্ছে’ (আ'রাফ ৭/১২৯) । 
অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় আমাদের দিন কাটত যে, 
সত্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য একজন নবীর আগমন ঘটবে । অথচ এখন 
তোমার আগমনের পরেও সেই একই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাহ'লে 
এখন আমাদের উপায় কি? 


আসন্ন বিপদের আশংকায় ভীত-সন্তস্ত কওমের লোকদের সাস্তবনা দিয়ে মুসা 
(আঃ) বললেন, 22 2) 8 ASE SI Wg RY 
১৬,১ 5 ‘তোমাদের পালনকর্তা শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে 
দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর 
দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর’ (আ'রাফ ৭/১২৯) । তিনি বললেন, Ll 
Ll Bl oe be TS 2 Cy dN Sy yao du 
‘তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকটে এবং ধৈর্য ধারণ কর । নিশ্চয়ই 
এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র । তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী 
বানিয়ে দেন। বস্তুতঃ চূড়ান্ত পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত’ 
(আ‘রাফ ৭/১২৮) । 

মুসা (আঃ) তাদেরকে আরও বলেন, 
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‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনে থাক, তবে 
তীরই উপরে ভরসা কর যদি তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক’ । জবাবে তারা 
বলল, আমরা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদের উপরে এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না’। আর 
আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও’ (ইউনুস 
১০/৮৪-৮৬) | 
উপরোক্ত আয়াত সমূহে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সূলভ দরদ ও দূরদর্শিতার 
আলোকে মুসা (আঃ) স্বীয় ভীত-সন্তস্ত কওমকে মূলতঃ দু’টি বিষয়ে উপদেশ 
দেন। এক- শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুই- 
আল্লাহ্‌র সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা । সাথে সাথে 
একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্‌র । তিনি 
যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং নিঃসন্দেহে শেষফল 
মুত্তাক্ীদের জন্যই নির্ধারিত । 
২য় যুলুমঃ ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করা : 
পুত্র শিশু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক যুলুমের সাথে সাথে ফেরাউন বনু ইস্বাঈলদের 
ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। বনু ইস্রাঈলদের ধৰ্মীয় বিধান 
ছিল এই যে, তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা 
করতে হ’ত। এক্ষণে সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বনু ইস্রাঈটলগণ 
দিশেহারা হয়ে পড়ে । এ সময় মুসা ও হারূণের প্রতি আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত 
নির্দেশ পাঠান- 
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‘আর আমরা নির্দেশ পাঠালাম মুসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা 
তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর এবং 
তোমাদের ঘরগুলিকে কিবলামুখী করে তৈরী কর ও সেখানে ছালাত কায়েম 
কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও’ ।(ইউনুস ১০/৮৭) । 
বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত বিধান নাযিলের ফলে বনু ইস্রাঈলগণ স্ব স্ব ঘরেই 
ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভ করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ 
তাদেরকে যে ক্ববিবলার দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন, সেটা 
ছিল কাবা শরীফ’ (কুরতুবী, রহুল মা‘আনী)। বরং কোন কোন বিদ্বান বলেছেন 
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যে, বিগত সকল নবীর ক্ববিলা ছিল কা'বা গৃহ ৷ লক্ষণীয় যে, মুসার অতুলনীয় 
নবুঅতী মো‘জেযা থাকা সত্ত্বেও এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌র স্পষ্ট ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও ফেরাউনী যুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহ মুসাকে 
যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেননি । বরং যুলুম বরদাশত করার ও ধৈর্য ধারণের 
নির্দেশ দেন। ইবাদতগৃহ সমূহ ভেঙ্গে দিয়েছে বলে তা রক্ষার জন্য জীবন 
দিতে বলা হয়নি । (টীকা: অতএব উপাসনালয় ধ্বংস করা ফেরাউনী কাজ)। বরং স্ব স্ব 
গৃহকে কেবলামুখী বানিয়ে সেখানেই ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এর 
দ্বারা একটা মূলনীতি বেরিয়ে আসে যে, পরাক্রান্ত যালেমের বিরুদ্ধে দুর্বল 
মযলুমের কর্তব্য হ’ল ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র উপরেই সবকিছু সোপর্দ 
করা। 

ফেরাউনের বিরুদ্ধে মুসার বদ দো'আ : 
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‘মুসা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাউনকে ও তার সর্দারদেরকে 
পার্থিব আড়ম্বর সমূহ ও সম্পদরাজি দান করেছ, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে 
তোমার রাস্তা থেকে বিপথগামী করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি 
তাদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও ও তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও, 
যাতে তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক আযাব 
প্রত্যক্ষ করে’(৮৮)। জবাবে আল্লাহ বললেন, তোমাদের দো‘আ কবুল 
হয়েছে। অতএব তোমরা দু'জন অটল থাক এবং অবশ্যই তোমরা তাদের 
পথে চলো না, যারা জানে না’ (ইউনুস ১০/৮৮-৮৯)। 


মুসা ও হারূণের উপরোক্ত দো‘আ আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু তার 
বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে করলেন না । বরং সময় নিলেন অন্যুন বিশ বছর । এরূপ 
প্রলম্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মাযলুমের ধৈর্য পরীক্ষার সাথে সাথে 
যালেমেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং তাদের তওবা করার ও হেদায়াত 
প্রাপ্তির সুযোগ দেন । যাতে পরে তাদের জন্য ওষর পেশ করার কোন সুযোগ 
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০৯১১ ০ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে 
(মৃহাম্মাদ ৪৭/৪) । 


প্রশ্ন হ’তে পারে, এত যুলুম সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের হিজরত করার নির্দেশ না 
দিয়ে সেখানেই পুনরায় ঘর বানিয়ে বসবাসের নির্দেশ দিলেন কেন? এর 
জবাব দু’ভাবে দেওয়া যেতে পারে। 

এক- ফেরাউন তাদেরকে হিজরতে বাধা দিত । কারণ বনু ইস্রাঈলগণকে 
তারা তাদের জাতীয় উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে এবং কর্মচারী ও সেবাদাস 
হিসাবে ব্যবহার করত ৷ তাছাড়া পালিয়ে আসারও কোন পথ ছিল না। কেননা 
নীলনদ ছিল বড় বাধা । নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ফেরাউনী সেনারা 
তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত । 


দুই- ফেরাউনী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূসা ও হারূণের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা । 
মুলতঃ এটিই ছিল আল্লাহ্‌র মূল উদ্দেশ্য । কেননা যতদিন তারা মিসরে 
ছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং 
তার ফলে বহু আল্লাহ্‌র বান্দা পথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ফেরাউন 
দেখেছিল তার দুনিয়াবী লাভ ও শান-শওকত । কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন 
তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ও মানুষের হেদায়াত । সেটিই হয়েছে। 
ফেরাউনেরা এখন মিসরের পিরামিডের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। 
অথচ মিসর সহ বলা চলে পুরা আফ্রিকায় এখন ইসলামের জয়-জয়কার 
অব্যাহত রয়েছে । ফালিল্লা-হিল হামূদ । 

ফেরাউনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ : 


(১) দুষ্টু শাসকগণ তার পদে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না । আল্লাহ বলেন, 
‘ফেরাউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল’ (ইউনুস ১০/৮৩) । সে দাবী করেছিল, 
‘আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা’ (নাযে'আত ৭৯/২৪)। অতএব ‘আমি 
ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না’ (কাছাছ 
২৮/৩৮) । যেহেতু সে তৎকালীন পৃথিবীর এক সভ্যতাগর্বাঁ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের 
একচ্ছত্র সমাট ছিল, সেহেতু তার এ দাবী মিথ্যা ছিল না। এর দ্বারা সে 
নিজেকে সৃষ্টিকর্তা’ দাবী করত না বটে, কিন্তু নিজস্ব বিধানে প্রজাপালনের 
কারণে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা ভেবেছিল । তার অহংকার তার চক্ষুকে 
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নবী মুসার অহীর বিধান মান্য করা থেকে অন্ধ করে দিয়েছিল। যুগে যুগে 
আবির্ভূত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অবস্থা এ থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। 
আজও নয়৷ প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ট শাসক মনে করে এবং এঁ পদে কাউকে 


শরীক ভাবতে পারেনা । 


(২) তারা তাদের বিরোধীদেরকে ধর্ম বিরোধী ও সমাজ বিরোধী বলে। 
ফেরাউন বলেছিল, তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও। সে 
ডাকুক তার পালনকর্তাকে। আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের দ্বীন 
এবং প্রচলিত উৎকৃষ্ট রীতিনীতি পরিবর্তন করতে চায় এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি 
করতে চায় (মুমিন ৪০/২৬, ত্বোয়াহা ২০/৬৩) । সকল যুগের ফেরাউনরা তাদের 
বিরুদ্ধ বাদীদের উক্ত কথাই বলে থাকে । 


(৩) তারা সর্বদা নিজেদেরকে জনগণের মঙ্গলকামী বলে । নিজ সম্প্রদায়ের 
জনৈক গোপন ঈমানদার ব্যক্তি যখন মুসাকে হত্যা না করার ব্যাপারে 
ফেরাউনকে উপদেশ দিল, তখন তার জবাবে ফেরাউন বলল, ‘আমি 
তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি’ (মমিন ৪০/২৯) । সকল 
যুগের ফেরাউনরাও একই কথা বলে আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে চলে এবং 
নিজেদের মনগড়া বিধান প্রতিষ্ঠায় জনগণের নামে জনগণের উপরে যুলুমের 
স্টীাম রোলার চালিয়ে থাকে। 


(8৪) তাদের দেওয়া জেল-যুলুম ও হত্যার হুমকির বিপরীতে ঈমানদারগণ 
সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও পরিণামে মযলুম বিজয়ী হয় ও যালেম 
পর্যুদস্ত হয়। যেমন কারাদণ্ড ও হত্যার হুমকি ও ফেরাউনী যুলুমের উত্তরে 
মূসার বক্তব্য ছিল: ১ 78% 5 ১2 8453 2 2৯ dL + এট; 
৷ ৪০ ১৮% ‘আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি সকল অহংকারী থেকে যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না’ (মুমিন 
৪০/২৭) । ফলে ‘আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন 
এবং পরে ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল’ (মমিন ৪০/৪৫) । 


এযুগেও মযলুমের কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে থাকেন ও যালেমকে 
বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন। 


ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মূসা (আঃ)-এর 
মু'জেযা সমূহ : 

এতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ফেরাউনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষার 
ঘটনার পর মুসা (আঃ) অন্যুন বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে 
সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে 
প্রধান ৯টি মু‘জেযা দান করেন। তবে প্লেগ মহামারী সহ (আ'রাফ ৭/১৩৪) । 
মোট নিদর্শনের সংখ্যা দাড়ায় ১০টি । যার মধ্যে প্রথম দু'টি শ্রেষ্ঠ মু‘জেযা 
ছিল অলৌকিক লাঠি ও আলোকময় হস্ততালু। যার পরীক্ষা শুরুতেই 
ফেরাউনের দরবারে এবং পরে জাদুকরদের সম্মুখে হয়ে গিয়েছিল। এরপর 
বাকীগুলি এসেছিল ফেরাউনী কওমের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে 
সাবধান করার জন্য । মূলতঃ দুনিয়াতে প্রেরিত সকল এলাহী গযবের মূল 
উদ্দেশ্য থাকে মানুষের হেদায়াত । যেমন আল্লাহ বলেন, ৮ 4৯% 
-(Y 1 Bd) =O p35 ll lial 053 450 3 ‘কাফির 
ও ফাসিকদেরকে (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা 
অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে’ 
(সাজদাহ ৩২/২১) । 


মযলূম বনু ইস্রাঈলদের কাতর প্রার্থনা এবং মুসা ও হারূণের দো'আ আল্লাহ 
কবুল করেছিলেন। সেমতে সর্বপ্রথম অহংকারী ফেরাউনী কওমের দুনিয়াবী 
জৌলুস ও সম্পদরাজি ধ্বংসের গযব নেমে আসে । তারপর আসে অন্যান্য 
গযব বা নিদর্শন সমূহ । আমরা সেগুলি একে একে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। 
যাতে এযুগের মানুষ তা থেকে উপদেশ হাছিল করে। 

মোট নিদৰ্শন সমূহ, যা মিসরে প্রদর্শিত হয়- 

(১) লাঠি (২) প্ৰদীপ্ত হস্ততালু (৩) দুর্ভিক্ষ (8) তুফান (৫) পঙ্গপাল (৬) 
উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত (৯) প্লেগ (১০) সাগরডুবি ৷ প্রথম দুটি এবং মুসার 
ব্যক্তিগত তোতলামি দূর হওয়াটা বাদ দিয়ে বাকী ৮টি নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত 
হ্‌’ল- 
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মুসা (আঃ)-এর দো'আ কবুল হওয়ার পর ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রথম 
নিদর্শন হিসাবে দুর্ভিক্ষের গযব নেমে আসে । যেমন আল্লাহ বলেন, , 
21,৭) EN MS 3 LL al Sel 02 JT Uf 
-()1"* ‘তারপর আমরা পাকড়াও করলাম ফেরাউনের অনুসারীদেরকে 
দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের হক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা 
উপদেশ হাছিল করে’ (আ'রাফ ৭/১৩০) । 

নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপরে দুর্ধর্ষ ফেরাউনী যুলুম প্রতিরোধে এটা ছিল 
মযলুমদের সমর্থনে আল্লাহ প্রেরিত প্রথম হুশিয়ারী সংকেত। এর ফলে 
তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। 
খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায় । ফলে কোন উপায়ান্তর না দেখে 
ফেরাউনী সম্প্রদায়ের নেতারা মুসা (আঃ)-এর কাছে এসে কাকুতি-মিনতি 
করতে থাকে । দয়ার্দচিত্ত মুসা (আঃ) অবশেষে দো‘আ করলেন । ফলে দুর্ভিক্ষ 
রহিত হয়ে গেল এবং তাদের বাগ-বাগিচা ও মাঠ-ময়দান পুনরায় ফল- 
ফসলে ভরে উঠলো। কিন্তু ফেরাউনী সম্প্রদায় এতে আল্লাহ্র শুকরিয়া 
আদায় না করে বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে খোদ মূসাকেই দায়ী করে তাকে 
‘অলক্ষুণে-অপয়া’ বলে গালি দেয় এবং উদ্ধতভাবে বলে ওঠে যে, 1৬, 
-OYY Beh) tes DU EET OS Ge UALS Tin a CHC 
‘আমাদের উপরে জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, 


আমরা তোমার উপরে কোন মতেই ঈমান আনব না’ (আ'রাফ ৭/১৩২) । আল্লাহ্‌ 
বলেন, 


Nats UT LA EEN Par, SA SU rele UC 
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‘অতঃপর আমরা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, 


ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পরে এক । তারপরেও তারা 
অহংকার করতে থাকল । বস্তুতঃ তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়’ (আ'রাফ ৭/১৩৩) । 
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অত্র আয়াতে দুর্ভিক্ষের পরে পরপর পাঁচটি গযব নাযিলের কথা বলা হয়েছে। 
তারপর আসে প্লেগ মহামারী ও অন্যান্য ছোট-বড় আযাব’ (আ'রাফ ৭/১৩৪) । 
এরপরে সর্বশেষ গযব হ’ল সাগরডুবি’ (ইউনুস ১০/৯০)। যার মাধ্যমে এই 
গর্বিত অহংকারীদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুযায়ী ১০% রা বা ‘একের পর 
এক আগত নিদৰ্শনসমূহ’ অৰ্থ হ’ল, এগুলোর প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত 
সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু দিন বিরতির পর অন্যান্য 
আযাবগুলি আসে’ । ফেরাউন সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে 
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‘আর যখন তাদের উপর কোন আযাব পতিত হ’ত, তখন তারা বলত, হে 
মুসা! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট দো'আ কর, যা (কবুলের) 
ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব 
দূর করে দাও, তাহ’লে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং 
তোমার সাথে বনু ইস্বাঈলদের অবশ্যই পাঠিয়ে দেব’ ‘অতঃপর যখন আমরা 
তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিতাম নির্দিষ্ট একটা সময়ে, যে পর্যন্ত 
তাদের পৌছানো উদ্দেশ্য হ’ত, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত’ (আ'রাফ 
৭/১৩৪-৩৫) । এই নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য 
রয়েছে, যার প্রায় সবই ধারণা প্রসূত। অতএব আমরা তা থেকে বিরত 
রইলাম । 
এ ব্যাপারে কুরআনে একটি মৌলিক বক্তব্য এসেছে এভাবে যে, 
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‘যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসত, তখন তারা বলত যে, এটাই আমাদের 


জন্য উপযুক্ত । পক্ষান্তরে অকল্যাণ উপস্থিত হ’লে তারা মুসা ও তার সাথীদের 
‘অলক্ষুণে’ বলে অভিহিত করত । জেনে রাখ যে, তাদের অলক্ষুণে চরিত্র 
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আল্লাহূর ইলমে রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না’ (আ'রাফ 
৭/১৩১) । এতে বুঝা যায় যে, একটা গযব শেষ হওয়ার পর শুভদিন আসতে 
এবং পিছনের ভয়াবহ দুর্দশার কথা ভুলতে ও পুনরায় গর্বে স্কীত হ’তে 
নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ’ত। আমরা পূর্বেই এতিহাসিক বর্ণনায় 
জেনেছি যে, জাদুকরদের সাথে পরীক্ষার পর মুসা (আঃ) বিশ বছরের মত 
মিসরে ছিলেন। তারপরে সাগর ডুবির গযব নাযিল হয়। অতএব জাদুকরদের 
সাথে মুকাবিলার পর হ’তে সাগর ডুবি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ 
ও প্লেগ সহ আয়াতে বর্ণিত আটটি গযব নাযিল হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয় । 
ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুনযির যে বলেছেন যে, 
প্রতিটি আযাব শনিবারে এসে পরের শনিবারে চলে যেত এবং পরবর্তী আযাব 
আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হ’ত কথাটি তাই মেনে নেওয়া 
মুশকিল বৈ-কি ৷ 

২য় নিদর্শন : তুফান 


দুর্ভিক্ষের পরে মুসা (আঃ)-এর দো‘আর বরকতে পুনরায় ভরা মাঠ ও ভরা 
ফসল পেয়ে ফেরাউনী সম্প্রদায় পিছনের সব কথা ভুলে যায় ও গর্বে স্কীত 
হয়ে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে থাকে। তারা সাধারণ 
লোকদের ঈমান গ্রহণে বাধা দিতে থাকে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে 
পুনরায় ওদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তাদের উপরে গযব আকারে 
প্রাবন ও জলোচ্ছ্বাস নেমে আসে যা তাদের মাঠ-ঘাট, বাগান-ফসল, ঘর- 
বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তারা আবার মুসা (আঃ)-এর 
কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আবার তারা ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা 
করে ও আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করার জন্য মূসা (আঃ)-কে পীড়াপীড়ি 
করতে থাকে । ফলে মুসা (আঃ) দো‘আ করেন ও আল্লাহ্র রহমতে তুফান 
চলে যায় । পুনরায় তারা জমি-জমা আবাদ করে ও অচিরেই তা সবুজ-শ্যামল 
হয়ে ওঠে । এ দৃশ্য দেখে তারা আবার অহংকারী হয়ে ওঠে এবং বলতে 
থাকে, আসলে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যেই প্লাবন 
এসেছিল, আর সেকারণেই আমাদের ফসল এবার সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ 
করেছে ও বাম্পার ফলন হয়েছে। আসলে আমাদের কর্ম দক্ষতার ফল 
হিসাবে এটাই উপযুক্ত । এভাবে তারা অহংকারে মত্ত হয়ে আবার শুরু করল 
বনী ইস্রাঈলদের উপরে যুলুম-অত্যাচার । ফলে নেমে এল তৃতীয় গযব । 
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একদিন হঠাৎ হাযার হাযার পঙ্গপাল কোখেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে 
ফেরাউনীদের সব ফসল খেয়ে ছাফ করে গেল । তারা তাদের বাগ-বাগিচার 
ফল-ফলাদি খেয়ে সাবাড় করে ফেলল । এমনকি কাঠের দরজা-জানালা, 
আসবাব-পত্র পর্যন্ত খেয়ে শেষ করল। অথচ পাশাপাশি বনু ইস্বাঈলদের 
ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সবই সুরক্ষিত থাকে। 


এবারও ফেরাউনী সম্প্রদায় ছুটে এসে মুসা (আঃ)-এর কাছে কাতর কণ্ঠে 
নিবেদন করতে থাকে, যাতে গযব চলে যায় । তারা এবার পাকা ওয়াদা করল 
যে, তারা ঈমান আনবে ও বনু ইস্াঈলদের মুক্তি দেবে। মূসা (আঃ) দো'আ 
করলেন ও আযাব চলে গেল । পরে ফেরাউনীরা দেখল যে, পঙ্গপালে খেয়ে 
গেলেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। ফলে 
তারা আবার শয়তানী ধোৌকায় পড়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল ও পূর্বের ন্যায় ওদ্ধত্য 
প্রদর্শন শুরু করল । ফলে নেমে এল পরবর্তী গযব ‘উকুন’ । 


৪ৰ্থ নিদৰ্শন : উকুন 


‘উকুন’ সাধারণতঃ মানুষের মাথার চুলে জন্মে থাকে। তবে এখানে ব্যাপক 
অর্থে ঘুণ পোকা ও কেড়ি পোকাকেও গণ্য করা হয়েছে। যা ফেরাউনীদের 
সকল প্রকার কাঠের খুঁটি, দরজা-জানালা, খাট-পালংক ও আসবাব-পত্রে 
এবং খাদ্য-শস্যে লেগেছিল। তাছাড়া দেহের সর্বত্র সর্বদা উকুনের কামড়ে 
তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো । এভাবে উকুন ও ঘুণপোকার অত্যাচারে দিশেহারা 
হয়ে এক সময় তারা কাদতে কাদতে মূসা (আঃ)-এর দরবারে এসে লুটিয়ে 
পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং প্রতিজ্ঞার পরে প্রতিজ্ঞা করে বলতে লাগলো 
যে, এবারে আযাব ফিরে গেলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে, তাতে বিন্দুমাত্র 
অন্যথা হবে না মুসা (আঃ) তাদের জন্য দো'আ করলেন এবং আযাব চলে 
গেল । কিন্তু তারা কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল এবং পূর্বের ন্যায় 
অবাধ্য আচরণ শুরু করল । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বারবার অবকাশ দেওয়াকে 
তারা তাদের ভালত্বের পক্ষে দলীল হিসাবে মনে করতে লাগল এবং 
হেদায়াত দূরে থাক, তাদের অহংকার ক্রমে বাড়তে লাগল। মূলতঃ এগুলো 
ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অবস্থা । নইলে সাধারণ মানুষ মুসা ও 
হারণের দাওয়াত অন্তরে কবুল করে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি 
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পাচ্ছিল । আর এতেই ছিল মুসা (আঃ)-এর সান্তনা । আল্লাহ বলেন, BE 
BUA TA EE S25 G3 LB GE UA YB Ug of U2 
-() 7 :!,-১)) -!5৮5 ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা 
করি, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্বদ্ধ করি। অতঃপর তারা 
পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে উক্ত জনগোষ্ঠীর উপরে আদেশ অবধারিত হয়ে 
যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে সমূলে বিধ্বস্ত করি’ (ইসরা ১৭/১৬) ৷ 
ফেরাউনীদের উপরে সেই অবস্থা এসে গিয়েছিল । তাদের নেতারা স্বাভাবিক 
বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছিল । তারা তাদের লোকদের বুঝাতে লাগলো 
যে, এসবই মুসার জাদুর খেল । আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই । ফলে 
নেমে এল এবার “ব্যাঙ’-এর গযব । 


৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ 


বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও দয়ালু আল্লাহ তাদের সাবধান করার জন্য ও 
আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় গযব পাঠালেন। এবার এল 
ব্যাঙ । ব্যাঙে ব্যাঙে ভরে গেল তাদের ঘর-বাড়ি, হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, 
বিছানা-পত্তর সবকিছু । বসতে ব্যাঙ, খেতে ব্যাঙ, চলতে ব্যাঙ, গায়ে-মাথায় 
সর্বত্র ব্যাঙের লাফালাফি । কোন জায়গায় বসা মাত্র শত শত ব্যাঙের নীচে 
তলিয়ে যেতে হ’ত । এই নরম জীবটির সরস অত্যাচারে পাগলপরা হয়ে উঠল 
পুরা ফেরাউনী জনপদ । অবশেষে কান্নাকাটি করে ও কাকুতি-মিনতি করে 
তারা এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো মুসা (আঃ)-এর কাছে। এবার 
পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, আযাব চলে যাবার সাথে সাথে তারা ঈমান 
আনবেই । কিন্তু না, যথা পূর্বং তথা পরং। ফলে পুনরায় গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে 
উঠল । এবারে এল ‘রক্ত’ । 

ঙষ্ঠ নিদৰ্শন : রক্ত 

তাদের অহংকার ও ওদ্ধত্য চরমে উঠলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল ‘রক্ত’ । 
বালতিতে রক্ত। একই সাথে খেতে বসে বনু ইস্রাঈলের থালা-বাটি 
স্বাভাবিক । কিন্তু ফেরাউনী ক্বববিতীর থালা-বাটি রক্তে ভরা পানি মুখে নেওয়া 
মাত্র গ্লাসভর্তি রক্ত । অহংকারী নেতারা বাধ্য হয়ে বনু ইস্রাঈলী মযলুমদের 


LEE পিব্য কৰমে ৰ ত ২৫ ন নব কা 
বাড়ীতে এসে খাদ্য ও পানি ভিক্ষা চাইত কিন্তু যেমনি তাদের হাতে তা 
পৌছত, অমনি সেগুলো রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যেত । ফলে তাদের খাওয়া- 
দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। না খেয়ে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল । অবশেষে 
পূর্বের ন্যায় আবার এসে কান্নাকাটি । মুসা (আঃ) দয়া পরবশে আল্লাহ্‌র 
নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু এ নেতাগুলো পূর্বের 
মতই তাদের গোমরাহীতে অনড় রইল এবং ঈমান আনলো না। এদের এই 


হঠকারিতা ও কপট আচরণের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে, ৬ 


-()৮Y ৩22১)-০৮/১ ৬% 1597, ‘অতঃপর তারা আত্মম্তুরিতা 
দেখাতে লাগলো । বস্তুতঃ এরা ছিল পাপাসক্ত জাতি’ (আ'রাফ ৭/১৩৩) । ফলে 
নেমে এল এবার প্লেগ মহামারী । 


৭ম নিদর্শন: প্লেগ 


রক্তের আযাব উঠিয়ে নেবার পরও যখন ওরা ঈমান আনলো না, তখন 
আল্লাহ ওদের উপরে প্লেগ মহামারী প্রেরণ করেন (আ'রাফ ৭/১৩৪) । অনেকে 
এটাকে ‘বসন্ত’ রোগ বলেছেন । যাতে অল্প দিনেই তাদের সত্তর হাযার লোক 
মারা যায়। অথচ বনু ইস্রাঈলরা ভাল থাকে। এলাহী গযবের সাথে সাথে 
এগুলি ছিল মুসা (আঃ)-এর মু‘জেযা এবং নবুঅতের নিদর্শন কিন্তু জাহিল ও 
আত্মগৰ্বা নেতারা একে ‘জাদু’ বলে তাচ্ছিল্য করত । 


প্নেগের মহামারীর ফলে ব্যাপক প্রাণহানিতে ভীত হয়ে তারা আবার এসে 
মুসা (আঃ)-এর নিকটে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগল । মূসা (আঃ) 
আবারও তাদের জন্য দো‘আ করলেন। ফলে আযাব চলে গেল কিন্তু তারা 
পূর্বের ন্যায় আবারো ওয়াদা ভঙ্গ করল । ফলে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত 
হয়ে গেল৷ আল্লাহ বলেন, ৩১৮% ১ 94 AS ee LE lo 
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যাদের উপরে তোমার প্রভুর আদেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা কখনো 
বিশ্বাস আনয়ন করে না, যদিও সব রকমের নিদর্শনাবলী তাদের নিকটে 
পৌছে যায়, এমনকি তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে’ (ইউনুস ১০/৯৬-৯৭) 
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ক্ৰমাগত পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন কোন জাতি সম্বিত ফিরে পায় 
না। বরং উল্টা তাদের অহংকার বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে ওঠে, তখন তাদের 
চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে । আল্লাহ পাক বলেন, 
EE ES Es EN SE TE 
(VV 4b) < SES Yi S35 LS 
‘আমরা মুসার প্রতি এই মর্মে অহী করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে 
রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুক্কপথ নির্ধারণ কর । 
পিছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং (পানিতে 
ডুবে যাওয়ার) ভয় কর না’ (ত্বোয়াহা ২০/৭৭) । 
আল্লাহ্‌র হুকুম পেয়ে মুসা (আঃ) রাত্রির সূচনা লগ্নে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে 
রওয়ানা হ’লেন। তারা সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন । এ সমুদ্র কোনটা 
ছিল এ ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ শফী তাফসীর রহুল মা‘আনীর বরাত দিয়ে 
৮৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘ভূমধ্যসাগর’ ।** একই তাফসীরে ৪৭৯ 
পৃষ্ঠায় লিখেছেন ‘লোহিত সাগর’ কিন্তু মাওলানা মওদুদী খ্যাতনামা পাশ্চাত্য 
মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী 4 THE STEPS OF 
MOSSES, THE LAW GIVER -এর বরাতে লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘লোহিত 
সাগর সংলগ্ন তিক্ত হৃদ’ । মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাভীও (মৃঃ 
১৯৪০ খৃঃ) বলেন যে, লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাওয়া গিয়েছিল’ ।"” যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া 
যায় ।*২ 


উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বারো জন পুত্র মিসরে এসেছিলেন। 
পরবর্তী চারশত বছরে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়ে ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ছয় 
লাখ ৩০ হাযার ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা মওদুদী বলেন, এ সময় মিসরে 
মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি ।** তবে 
কুরআন ও হাদীছ থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের বারোটি গোত্র 
ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল । 


৩০. এ, তাফসীর মা“আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৮৬০ । 

৩১. তাফসীর জাওয়াহের (বৈরু্তঃ দারুল ফিকর, তাকি) ৬/৮৪ তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্রঃ । 
৩২. দ্রঃ মওলানা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বঙ্গানুবাদ) ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬, ৫/৯৮-৯৯ পুঃ । 
৩৩. রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৫৫০ পৃঃ । 
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নবুঅত-পরবর্তী ওয় পরীক্ষা ও নাজাত লাভ 

মুসার নবুঅতী জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা । ইবরাহীমের অগ্নি 
পরীক্ষার ন্যায় এটিও ছিল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মহা পরীক্ষা । পিছনে 
ফেরাউনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর । এই কঠিন সময়ে বনু 
ইস্রাঈলের আতংক ও হাহাকারের মধ্যেও মূসা ছিলেন স্থির ও নিস্ষম্প ৷ দৃঢ় 
হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের 
সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্র রহমত কামনা করেন। হিজরতের রাতে একইরূপ 
জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) । 

যাই হোক ফেরাউন খবর জানতে পেরে তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের 
পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল । আল্লাহ বলেন, 
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সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল’ (শো'আরা ২৬/৬০) । 
‘অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) 
বলল, ৩১,55১4 6 ‘আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম’ (৬১)। 
‘তখন মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা । 
তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন’(৬২)। ‘অতঃপর আমরা মুসাকে 
আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ 
হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল’(৬৩)। 
হুতিমধ্যে আমরা সেখানে অপরদলকে (অর্থাৎ ফেরাউন ও তার 
সেনাবাহিনীকে) পৌছে দিলাম’(৬৪)। ‘এবং মুসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে 
বাচিয়ে দিলাম’(৬৫)। ‘অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম’ (শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)। 
এখানে প্রত্যেক ভাগ’ বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারোটি 
ভাগ বলেছেন। প্রত্যেক ভাগের লোকেরা পানির দেওয়াল ভেদ করে 
পরস্পরকে দেখতে পায় ও কথা বলতে পারে, যাতে তারা ভীত না হয়ে 
পড়ে । আমরা মনে করি এগুলো কল্পনা না করলেও চলে । বরং উপরে বর্ণিত 
কুরআনী বক্তব্যের উপরে ঈমান আনাই যথেষ্ট । সাড়ে ছয় লক্ষ লোক এবং 


OE usecase SOS ETE TT LT Coches soe 65 
তাদের সওয়ারী ও গবাদি পশু ও সাংসারিক দ্রব্যাদি নিয়ে নদী পার হবার 
জন্য যে বিরাট এলাকা প্রয়োজন, সেই এলাকাটুকু বাদে দু’পাশে দু'ভাগে যদি 
সাময়িকভাবে পানি দাড়িয়ে থাকে, তবে সেটাতে বিশ্বাস করাই শ্রেয় । ২০০৪ 
সালের ২৬শে ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকার সাগরে যে “সুনামী’ 
(TSUNAMD) হয়ে গেল, তাতে ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ দীর্ঘ সময় যাবত দাড়িয়ে 
ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । তাই মূসার যামানায় সাগর বিদীর্ণ 
হয়ে তলদেশ থেকে দু’পাশে পানি দাড়িয়ে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। 
আল্লাহ্‌র হুকুমে সবকিছুই হওয়া সম্ভব । 

মুসা ও বনু ইস্রাঈলকে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে দেখে ফেরাউন 
সরোষে ঘোড়া দাবড়িয়ে সর্বাগ্রে শুষ্ক সাগর বক্ষে ঝাপিয়ে পড়ল । পিছনে তার 
বিশাল বাহিনীর সবাই সাগরের মধ্যে নেমে এলো । যখন তারা সাগরের 
মধ্যস্থলে পৌছে গেল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'দিক থেকে বিপুল পানি রাশি 


ধেয়ে এসে তাদেরকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ বলেন, 43 
(VA <b) kU 4 2 42 ০১,2০ ৩5573 ‘অতঃপর ফেরাউন 
তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল । কিন্তু সমুদ্র তাদেরকে 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল’ (ত্বোয়াহা ২০/৭৮) । 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 
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‘আর বনু ইস্রাঈটলকে আমরা সাগর পার করে দিলাম । তারপর তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা বশতঃ । 
অতঃপর যখন সে (ফেরাউন) ডুবতে লাগল, তখন বলে উঠল, আমি ঈমান 
আনছি এ বিষয়ে যে, সেই সত্তা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যার উপরে ঈমান 
এনেছে বনু ইস্রাঈটলগণ এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন’ (ইউনুস 
১০/৯০) । আল্লাহ বললেন, 
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৩যা ‘এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করেছিলে এবং 
ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে’ ৷ ‘অতএব আজ আমরা তোমার দেহকে 
(বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাচিয়ে দিচ্ছি। যাতে তোমার পশ্চাদ্বতীঁদের জন্য তুমি 
নিদর্শন হ’তে পার। বস্তুতঃ বহু লোক এমন রয়েছে যারা আমাদের 
নিদৰ্শনাবলীর বিষয়ে বেখবর’ (ইউনুস ১০/৯১-৯২) | 


স্মর্তব্য যে, সাগরডুবির দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পরেও ভীত-সন্তস্ত বনু ইস্রাঈলীরা 
ফেরাউন মরেছে কি-না বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে মূসা (আঃ) 
আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করলেন । তখন আল্লাহ তার প্রাণহীন দেহ বের করে 
দিলেন । অতঃপর মুসার সাথীরা নিশ্চিন্ত হ’ল ।** 


উল্লেখ্য যে, ফেরাউনের মমিকৃত দেহ অক্ষতভাবে পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে 
এবং বর্তমানে তা মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। 


এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের সময় মিসরীয় সভ্যতা অনেক 
উন্নত ছিল। তাদের সময়ে লাশ ‘মমি’ করার মত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল 
আবিষ্কৃত হয়। পিরামিড, স্ফিংক্স হাযার হাযার বছর ধরে আজও সেই 
প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করে আছে, যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর । আজকের 
যুগের কোন কারিগর প্রাচীন এসব কারিগরী কলা-কৌশলের ধারে-কাছেও 
যেতে পারবে কি-না সন্দেহ । 


আশুরার ছিয়াম : 

ফেরাউনের সাগরডুবি ও মুসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল 
১০ই মুহাররম আশুরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ মুসা 
(আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল ছিয়াম পালন 
করেন। এই ছিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও এ ছিয়াম 
চালু ছিল। নবুঅত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশুরার ছিয়াম 
রাখতেন ২রা হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার 
ছিয়াম মুসলমানদের জন্য ‘ফরয’ ছিল। এরপরে এটি নফল ছিয়ামে পরিণত 
হয়।** হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের এ ছিয়াম পালন করতে দেখে 


: হা ডল হল তাফসীর ইবনু কাছীর, ত্বোয়াহা ৩৯ । 
মলা নিয়, মিণকাত হ/২০৬৯ ছওম’ অধ্যায়, নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬ । 
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রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই মুসা (আঃ)-এর নাজাতে শুকরিয়া আদায় 
করার অধিক হকদার । আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ তারিখে (অর্থাৎ ৯ 
ও ১০ দু’দিন) ছিয়াম পালন করব’ ।** অন্য হাদীছে ১০ ও ১১ দু'দিন ছিয়াম 
পালনের কথাও এসেছে।*' অতএব নাজাতে মুসার শুকরিয়া আদায়ের 
নিয়তে নফল ছিয়াম হিসাবে ১০ তারিখ সহ উক্ত দু'দিন অথবা কেবল ১০ই 
মুহাররম তারিখে আশুরার ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
কর্তব্য । এ ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ 
মাফ হয়ে যাবার কথা হাদীছে এসেছে ।* 


উল্লেখ্য যে, ১০ই মুহাররম তারিখে পৃথিবীতে আরও বন্থ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
ন্যায় ৬১ হিজরী সনে হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের 
ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সেজন্য নফল ছিয়াম পালনের বা কোন অনুষ্ঠান বা 
দিবস পালনের বিধান ইসলামে নেই। অতএব আশুরার ছিয়াম পালনের 
নিয়ত হবে ‘নাজাতে মুসার শুকরিয়া’ হিসাবে, “শাহাদাতে হোসায়েন-এর 
শোক’ হিসাবে নয়। এরূপ নিয়ত করলে নেকীর বদলে গোনাহ হবে। 


বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য : 

আল্লাহ্‌ [6 5 
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‘ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে (অর্থাৎ ফেরাউনীদের কাছ থেকে) বদলা 

নিলাম ও তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম । কারণ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন 


করেছিল আমাদের নিদর্শন সমূহকে ও তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল’ ৷ 
‘আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হ’ত, তাদেরকে আমরা উত্তরাধিকার দান 


৩৬. মুসলিম, মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪১, ২০৬৭ । 
৩৭. বায়হাকী ৪/২৮৭; মির‘আত ৭/৪৬ । 
৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, ‘ছওম’ অধ্যায় ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৬ । 
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করলাম সেই ভূখণ্ডের পূর্বের ও পশ্চিমের, যাতে আমরা বরকত নিহিত 
রেখেছি এবং এভাবে পূর্ণ হয়ে গেল তোমার প্রভুর (প্রতিশ্রুত) কল্যাণময় 
বাণীসমূহ বনু ইস্রাঈলীদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের কারণে । আর ধ্বংস 
করে দিলাম সে সবকিছু, যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং 


যা কিছু তারা৷ নির্মাণ করেছিল’ (আ'রাফ ৭/১৩৬-১৩৭)। 


উপরোক্ত আয়াত দু’টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়। (১) অহংকার ও 
সীমালংঘনের কারণে ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে ডুবিয়ে মারা হয় এবং 
তাদের সভ্যতার সুউচ্চ নির্মাণাদি ধ্বংস হয় (২) আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও 
ফেরাউনের যুলুমে ধৈর্যধারণের পুরস্কার হিসাবে বনু ইস্াঈলগণকে উদয়াচল 


ও অস্তাচল সমূহের উপরে কর্তৃত্ প্রদান করা হয়। (৩) এখানে ৫ ০ 


করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যে জাতির বা যে ব্যক্তির সহায় থাকেন, 
বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে লোকেরা তাদের দুর্বল ভেবে বসে । কিন্তু আসলে তারা 
মোটেই হীন ও দুর্বল নয়। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র 
হাতে । এখানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরাউন সবল হ’লেও আল্লাহ্‌র সাহায্য 
পাওয়ায় বনু ইস্বাঈলগণ অবশেষে বিজয়ী হয়েছে। এ কারণে হযরত হাসান 
বছরী বলেন, অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যদি এমন 
কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্থিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার 
ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকাৰ্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হ’ল 
তার মুকাবিলা না করে ছবর করা । কেননা যখন সে যুলুমের পাল্টা যুলুমের 
মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, আল্লাহ তখন তাকে তার শক্তি- 
সামর্থ্যের উপরে ছেড়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন সে তার মুকাবিলায় ছবর করে 
এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য রাস্তা খুলে 
দেন’ । 

বনু ইস্রাঈলগণ মুসা (আঃ)-এর পরামর্শে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিল, 
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আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালেম কওমের ফেৎ্নায় নিক্ষেপ করো 
না’। ‘এবং আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি 
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দাও’ (ইউনুস ১০/৮৫-৮৬)। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন 
এবং যথাসময়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। 


এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়েই কি বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে 
প্রত্যাবর্তন করল এবং ফেরাউনের অষ্টালিকা সমূহ ধ্বংস করে ফেরাউনী 
রাজত্বের মালিক বনে গেল? এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত 
এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ 
এসময় মিসরে ফিরে যাননি । বরং তীরা আদি বাসস্থান কেন‘আনের উদ্দেশ্যে 
শাম-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। অতঃপর পথিমধ্যে তাদেরকে নির্দেশ 
দেওয়া হয় জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান কেন‘আন দখল করার জন্য । 
সেখানে তখন আমালেক্বাদের রাজত্ব ছিল। যারা ছিল বিগত ‘আদ বং 
লোক এবং বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ৷ নবী মূসার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের 
আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তথাপি তারা ভীত হয় এবং জিহাদে যেতে 
অস্বীকার করে। শক্তিশালী ফেরাউন ও তার বিশাল বাহিনীর চাক্ষুস ধ্বংস 
দেখেও তারা আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করতে পারেনি । ফলে আল্লাহ্র 
অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ্‌ প্রান্তরের উনুক্ত 
জেলখানায় তারা ৪০ বছর অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় এবং 
সেখানে থাকা অবস্থাতেই হারণ ও মুসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে 
মুসা (আঃ)-এর শিষ্য ও পরবর্তী নবী ইউশা' বিন নুন-এর নেতৃত্বে তারা 
জিহাদে অগ্রসর হয় এবং তার মাধ্যমে আমালেক্বাদের হারিয়ে কেন‘আন 
দখল করে তারা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে আসে । এভাবে আল্লাহ্র 
ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়। 


উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সুরা আ‘রাফ ১৩৬-৩৭ আয়াত ছাড়াও শো‘আরা ৫৯, 
ক্বাছাছ ৫ ও দুখান ২৫-২৮ আয়াত সমূহে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 
বনু ইস্বাঈলগণকে ফেরাউনীদের পরিত্যক্ত সম্পদ সমূহের মালিক করা 
হয়েছিল । কিন্তু সেখানে এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, 
বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাউনীদের ন্যায় বাগ-বাগিচা ও ধন-সম্পদের মালিক 
করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা যরূরী নয়। বরং 
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অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হ’তে পারে। সূরা আ‘রাফের 
আলোচ্য ১৩৭ আয়াতে ‘যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি’ বলে শাম 
দেশকে বুঝানো হয়েছে। একই বাক্য সুরা বনু ইস্বাঈলের ১ম আয়াতেও বলা 
হয়েছে। সেকারণ ক্বাতাদাহ বলেন, উপরোক্ত মর্মের সকল আয়াতে শাম 
দেশকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে গিয়ে বনু ইস্রাঈলগণ দুনিয়াবী শান- 
শওকতের মালিক হয়। পূর্বের ও পশ্চিমের বলে শামের চারপাশ বুঝানো 
হয়েছে। হ’তে পারে এ সময় মাশারেক্‌ ও মাগারেব (পূর্ব ও পশ্চিম) তথা 
শাম ও মিসর উভয় ভূখণ্ডের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।*? 


প্রশ্ন হয়, ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী সমূলে ধ্বংস হওয়ার পরও হযরত 
মুসা (আঃ) কেন মিসরে ফিরে গিয়ে তার সিংহাসন দখল করে বনু ইস্রাঈলের 
শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন না? এর জবাব প্রথমতঃ এটাই যে, এ ব্যাপারে তিনি 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাননি । দ্বিতীয়তঃ তার দূরদর্শিতায় হয়ত এটাই প্রতীয়মান 
হয়েছিল যে, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দ্বীনের বিজয় সম্ভব 
নয়। তাছাড়া দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য রাজনৈতিক সীমানা শর্ত নয়; বরং 
তা অঞ্চলগত সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র প্রচার আবশ্যক । তাই তিনি মিসর 
এলাকায় দ্বীন প্রচারের দায়িত্‌ পালন শেষে এবার শাম এলাকায় দ্বীন প্রচারের 
সিদ্ধান্ত নেন। তৃতীয়তঃ এটা হ’তে পারে যে, নবীগণের পিতা ইবরাহীম 
(আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের মূল ব্যক্তি হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও অন্যান্য 
নবীগণের জনুস্থান শাম এলাকার বরকতমণ্ডিত অঞ্চলে জীবনের শেষ 
মুহূর্তগুলো ব্যয় করার সুপ্ত বাসনা তার মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। 
বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তার মৃত্যুর জন্য কেন‘আনের মাটিকেই নির্ধারিত 
করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 
উপকণ্ঠে একটি লাল ঢিবি দেখিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার কবর নির্দেশ 
করেছিলেন ৷? 


৩৯. টাকা: মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআনে (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) 
৩২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ সাগরডুবি থেকে মুক্তি লাভের পর 
মিসরে আধিপত্য লাভ করেন৷ কিন্ত ৯৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, কুরআনের একাধিক আয়াত 
সাক্ষ্য দেয় যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি । 
. এর পরেও ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈলগণ কোন সময় 
দলবন্ধভাবে জাতিগত পরিচিতি ও মযা্দা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছিল ।/ 

৪০. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হ/৫৭১৩ কিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ । 
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উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, 
সাগরডুবি থেকে নাজাত পাবার পর মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ তখনই 
মিসরে ফিরে যাননি । বরং তারা কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে রওয়ানা 
হয়েছিলেন। শামে যাত্রাপথে এবং সেখানে পৌছে তাদেরকে নানাবিধ 
পরীক্ষার সম্মুখীন হ’তে হয়। এক্ষণে আমরা সেদিকে মনোনিবেশ করব । 


বনু ইম্রাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা সমূহের বিবরণ: 


১. মূর্তি পূজার আবদার 

বনু ইস্রাঈল কওম মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযার বলে লোহিত সাগরে নির্ঘাত 
ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউনী গোষ্ঠীকে 
সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল । কিন্তু তা 
সত্ত্বেও সিরিয়া আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ’তেই তারা এমন এক 
জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। 
তাদের পূজা-অর্চনার জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে 
আকৃষ্ট হ’ল এবং মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল, 9 | 5 
£4) ৮5 4 ‘তাদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি 
বানিয়ে দিন’ ৷ মুসা বললেন, le ts ও) ‘তোমরা দেখছি মূর্খতায় লিপ্ত 
জাতি’। তিনি বলেন, 9, 4190 4 0 5 44 EN) 
‘এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, 
তা সব বাতিল’ ৷ ‘তিনি আরও বললেন, ৫ 4 ি। 2% ‘আমি কি 
তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য সন্ধান করব? অথচ তিনি 
তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছেন’ (আ'রাফ ৭/১৩৮-১৪০) । 
বস্তুতঃ মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান 
বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত । ফলে নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য 
মূর্তি সমূহের পূজা-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহ্‌কে ও তার বিধানকে 
ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে। 


ENTE ছি সান না aga 
অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল’ (যুমার ৩৯/৩)। তাদের এই অজুহাত অগ্রাহ্য 
হয় এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসহ 
পরবর্তীঁকালের সকল জিহাদ মূলতঃ এই শিরকের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় । 


মন্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে অতঃপর পানি 
দিয়ে ধুয়ে কা'বা গৃহ ছাফ করেন এবং আয়াত পাঠ করেন, 585 5:৮ 
Hau ‘সত্য এসে গেল, মিথ্যা বিদুরিত হ’ল’ (ইসরা ১৭/৮১) । 


কিন্তু দুর্ভাগ্য! মূর্তিপূজার সে স্থান আজ দখল করেছে মুসলমানদের মধ্যে 
কবর পূজা, ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ, স্থানপূজা, শহীদ মিনার 
ও বেদী পূজা, শিখা ও আগুন পূজা ইত্যাদি ৷ বস্তুতঃ এগুলি স্পষ্ট শিরক, যা 
থেকে নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সাবধান করেছেন। মূসা (আঃ) স্বীয় 
কওমকে তাদের মূর্খতাসূলভ আচরণের জন্য ধমকানোর পর তাদের হুশ 
ফিরলো এবং তারা বিরত হ’ল। 


তওরাত লাভ : 


অতঃপর আল্লাহ মুসাকে অহীর মাধ্যমে ওয়াদা করলেন যে, তাকে সত্বর 
‘কিতাব’ (তওরাত) প্রদান করা হবে এবং এজন্য তিনি বনু ইস্রাঈলকে সাথে 
নিয়ে তাকে ‘তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে’ চলে আসতে বললেন (ত্বোয়াহা 
২০/৮৩-৮৪)। অতঃপর মুসা (আঃ) আগে এসে আল্লাহ্‌র হুকুমে প্রথমে ত্রিশ 
দিন ছিয়াম ও এ‘তেকাফে মগু থাকেন । এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ 
বাড়িয়ে দেন (আ'রাফ ৭/১৪২) । ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই দশদিন ছিল 
যিলহজ্জের প্রথম দশদিন, যা অতীব বরকতময় । ইবনু কাছীর বলেন, ১০ই 
যিলহজ্জ কুরবানীর দিন মুসার মেয়াদ শেষ হয় ও আল্লাহ্র সাথে কথা বলার 
সৌভাগ্য লাভ হয়। একই দিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর দ্বীন 
পরিপূর্ণতার আয়াত নাষিল হয় (মায়েদাহ ৩) ।=( ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা 
আ'রাফ ১৪২) । 


যথাসময়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন (আ'রাফ ৭/১৪৩) । অতঃপর তাকে 
তওরাত প্রদান করলেন, যা ছিল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ 
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প্রদর্শনকারী (বাকারাহ ২/৫৩)। দীর্ঘ বিশ বছরের অধিককাল পূর্বে মিসর 
যাওয়ার পথে এই স্থানেই মূসা প্রথম আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনের ও 
নবুঅত লাভের মহা সৌভাগ্য লাভ করেন। আজ আবার সেখানেই বাক্যালাপ 
ছাড়াও এলাহী গ্রন্থ তওরাত পেয়ে খুশীতে অধিকতর সাহসী হয়ে তিনি 


EE TB LIES HLS 
US Lit BIE UE EDL LT CL LOE 
0 EY Se Cmapall If EL ES ECL U6 Gf 
‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখা দাও । আমি তোমাকে স্বচক্ষে দেখব। 
আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে (এ দুনিয়াতে) কখনোই দেখতে পাবে না। 
তবে তুমি (তুর) পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি স্বস্থানে স্থির 
থাকে, তাহ’লে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রভু উক্ত 
পাহাড়ের উপরে স্বীয় জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে 
দিলেন এবং মুসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল । অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে 
এল, তখন বলল, হে প্রভু! মহা পবিত্র তোমার সত্তা! আমি তোমার নিকটে 
তওবা করছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী’ (আ'রাফ ৭/১৪৩) । 
আল্লাহ বললেন, 
CET LSS AIS GNC Al so Ubi Sl or LL 
be cs Fr rl 5 YESS (££) OS SY 
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-()£০-)££ ৩,০১) 2০৷ হে মূসা! আমি আমার ‘রিসালাত’ তথা 
বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে লোকদের (নবীগণের) 
উপরে তোমাকে বিশিষ্টতা দান করেছি । সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান 


করলাম তা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ থাক’ । ‘আর আমরা তার জন্য ফলক সমূহে 
লিখে দিয়েছিলাম সর্বপ্রকার উপদেশ ও সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে । অতএব 


EE গতর করআতো বাত ২৫ জব নব ত কাহ ন 
তুমি এগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ 
দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীত্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব 


পাপাচারীদের বাসস্থান’ (আ'রাফ ৭/১৪৪-১৪৫) | 
উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তখতী বা ফলকে লিখিত অবস্থায় তাকে 
কিতাব প্রদান করা হয়েছিল । আর এই তখতীগুলোর নামই হ’ল ‘তওরাত’। 
(২) গো-বৎস পূজা : 

মুসা যখন বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 
তখন তিনি হারণ (আঃ)-কে কওমের দায়িত্‌ দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে 
পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে 
৪০ দিন ছিয়াম ও ই‘তেকাফে কাটানোর পরে তওরাত লাভ করলেন। তীর 
ধারণা ছিল যে, তার কওযম নিশ্চয়ই তার পিছে পিছে তুর পাহাড়ের সন্নিকটে 
এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল । 


আল্লাহ তীকে জিজ্ঞেস করলেন, ৯ 6 - 2 ৮ 4 ১৪ এ ৮১ 
ie LG ES 5 0g IG 2A LS DL Clos) sf sh sf 
-(A০-Ar 4৮) = 2 ০০0 এ ‘হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে 
পিছনে ফেলে তুমি দ্রুত চলে এলে কেন?’ ‘তিনি বললেন, তারা তো আমার 
পিছে পিছেই আসছে এবং হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, 


যাতে তুমি খুশী হও’ ৷ আল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা 
করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৫) | 


একথা জেনে মূসা (আঃ) হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং দুঃখে ও ক্ষোভে অস্থির 
হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন । যেমন আল্লাহ বলেন, 
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(AAA by EB Lr 4 5% ‘অতঃপর মুসা তার 
সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায় । তিনি বললেন, হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের একটি উত্তম 
প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ তওরাৎ দানের প্রতিশ্রুতি) দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির 
সময়কাল (৪০ দিন) তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে? না-কি তোমরা চেয়েছ 
যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে 
তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে’? (৮৬) ‘তারা বলল, আমরা 
আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের উপরে 
ফেরাউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা 
তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে'(৮৭)। 
‘অতঃপর সে তাদের জন্য (সেখান থেকে) বের করে আনলো একটা গো- 
বৎসের অবয়ব, যার মধ্যে হাম্বা হাম্বা রব ছিল। অতঃপর (সামেরী ও তার 
লোকেরা) বলল, এটাই তোমাদের উপাস্য এবং মুসারও উপাস্য, যা পরে 
মুসা ভুলে গেছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৮৬-৮৮)। 


ঘটনা ছিল এই যে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাউনীরা তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মুসাকে 
লুকিয়ে) বনু ইস্রাঈলরা প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার 
নেয় এই কথা বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। 
দু’'একদিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু 
সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হ’ল না, তখন কুটবুদ্ধি ও 
মুসার প্রতি কপট বিশ্বাসী সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটলো যে, এর দ্বারা 
সে বনু ইস্াঈলদের পথভ্রষ্ট করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন তার 
সম্প্রদায়কে হারূণের দায়িত্বে দিয়ে নিজে আগেভাগে তুর পাহাড়ে চলে যান, 
তখন সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায় । সে ছিল অত্যন্ত চতুর । 
সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার সময় সে জিবরীলের অবতরণ ও তার ঘোড়ার 
প্রতি লক্ষ্য করেছিল। সে দেখেছিল যে, জিবীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে 
পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে 
উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযতনে 
রেখে দেয় । 


SEE পৰিত করছে বত ২৫ অন বত কাহিল ts NY 
মুসা (আঃ) চলে যাবার পর সে লোকদের বলে যে, ‘তোমরা ফেরাউনীদের 
যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলি 
ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না। অতএব এগুলি একটি 
গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও’ । কথাটি অবশেষে হারূণ (আঃ)-এর 
কর্ণগোচর হয়। নাসাঈ-তে বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতুনে’ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূণ (আঃ) সব 
অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে 
সেগুলি একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মুসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর 
এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায় । হযরত হারূণ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে 
সবাই যখন অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করছে, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ 
করে সেখানে পৌছল এবং হযরত হারণ (আঃ)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা 
পূর্ণ হৌক- এই মৰ্মে আপনি দো‘আ করলে আমি নিক্ষেপ করব, নইলে নয় ৷” 
হযরত হারণ তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দো‘আ করলেন। 
আসলে তার মুঠিতে ছিল জিবীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি । 
ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হৌক কিংবা হযরত হারূণের দো‘আর ফলে 
হৌক- সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি 
একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে । মুনাফিক 


সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, 444% 
(-_% 5-2 ‘এটাই হ’ল তোমাদের উপাস্য ও মুসার উপাস্য ৷ যা সে পরে 
ভুলে গেছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৮৮) । 


মুসা (আঃ)-এর তুর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, মুসা বিভ্রান্ত 
হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে। এখন তোমরা সবাই গো- 
বৎসের পূজা কর’ কিছু লোক তার অনুসরণ করল । বলা হয়ে থাকে যে, বনু 
ইস্রাঈল এই ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল । ফলে মুসা (আঃ)- 
এর পিছে পিছে তুর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেল । 


হারণ (আঃ) তাদেরকে বললেন, ry ve ip 0350 “8 JG 
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গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ । তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু । 
অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল’(৯০)। 
কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, ‘মুসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত 


আমরা এর পূজায় রত থাকব’ (ত্বোয়াহা ২০/৯০-৯১)। 


অতঃপর মুসা (আঃ) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা 
শুনলেন। হারণ (আঃ)ও তার বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার 
কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল । অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম 
অনুযায়ী শান্তি ঘোষণা করলেন। 

গো-বৎস পূজার শাস্তি : 

মুসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী হঠকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড 
দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ১; 
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তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিজেদের উপরে যুলুম করেছ। 
অতএব এখন তোমাদের প্রভুর নিকটে তওবা কর এবং নিজেদেরকে 
পরস্পরে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টার নিকটে 
কল্যাণকর’... (বাক্বারাহ ২/৫৪) । এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, 
কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। 


তুর পাহাড় তুলে ধরা হ’ল: 


এরপরেও কপট বিশ্বাসী ও হঠকারী কিছু লোক থাকে, যারা তওরাতকে 
মানতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের মাথার উপরে আল্লাহ তুর পাহাড়ের 
একাংশ উঁচু করে ঝুলিয়ে ধরেন এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা সবাই 


আনুগত্য করতে স্বীকৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 297) 3৬ U3], 
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‘আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর 
পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপরে তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদের 


etn athe পরি কুরআনে বত ৫ জন্‌ নবর কাহিনী a 
যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তা মযবুতভাবে ধারণ কর এবং এতে যা কিছু 
রয়েছে তা স্মরণে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ (বাক্বারাহ 
২/৬৩) । কিন্তু গো-বৎসের মহব্বত এদের হৃদয়ে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল যে, এতকিছুর পরেও তারা শিরক ছাড়তে পারেনি । আল্লাহ বলেন, 
7 ৷ ৪১৪ 919/21 ‘কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস 
প্রীতি পান করানো হয়েছিল’ (বাক্বারাহ ২/৯৩) । যেমন কেউ সরাসরি শিরকে 
নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউবা মুখে তওবা করলেও অন্তরে পুরোপুরি তওবা 
করেনি। কেউবা শিরককে ঘৃণা করতে পারেনি। কেউ বা মনে মনে ঘৃণা 
করলেও বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিল এবং বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা 
করেনি । আল্লাহ যখন তুর পাহাড় তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে তাদের আনুগত্যের 
প্রতিশ্রুতি নেন, তখনও তাদের কেউ কেউ (পরবর্তীতে) বলেছিল, 


৮০ £7 ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম’ (বাকারাহ ২/৯৩) যদিও অমান্য 
করলাম কথাটি ছিল পরের এবং তা প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বাস্তব 
ক্রিয়াকর্মে। যেমন আল্লাহ এইসব প্রতিশ্রুতি দানকারীদের পরবর্তী আচরণ 
সম্বন্ধে বলেন, 


COE Ed) ap 
‘অতঃপর তোমরা উক্ত ঘটনার পরে (তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে 
গেছ। যদি আল্লাহ্র বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ তোমাদের উপরে না থাকত, 
তাহ’লে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে’ (বাকারাহ ২/৬৪) । 
সম্প্রদায়ের লোকদের শাস্তি দানের পর মুসা (আঃ) এবার সামেরীকে 
জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?’ ‘সে বলল, আমি 
দেখলাম, যা অন্যেরা দেখেনি । অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির (অর্থাৎ 
জিবীীলের) পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম । অতঃপর আমি 
তা (আগুনে গলিত অলংকারের অবয়বের প্রতি) নিক্ষেপ করলাম । আমার মন 
এটা করতে প্ররোচিত করেছিল (অর্থাৎ কারু পরামর্শে নয় বরং নিজস্ব চিন্তায় 
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ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় আমি একাজ করেছি)’ ৷ ‘মূসা বললেন, দূর হ, তোর 
জন্য সারা জীবন এই শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি, ‘আমাকে কেউ স্পর্শ 
করো না’ এবং তোর জন্য (আখেরাতে) একটা নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে (অর্থাৎ 
জাহান্নাম), যার ব্যতিক্রম হবে না। এক্ষণে তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি 
লক্ষ্য কর, যাকে তুই সর্বদা পূজা দিয়ে ঘিরে থাকতিস। আমরা ওটাকে 
(অর্থাৎ কৃত্রিম গো-বৎসটাকে) অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব এবং অবশ্যই ওকে 
বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছিটিয়ে দেব’ (ত্বোয়াহা ৯৫-৯৭) । 


সামেরী ও তার শাস্তি: 


পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক 
ছিল। পরে মিসরে পৌছে সে মুসা (আঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। 
অত্যন্ত চতুর এই ব্যক্তিটি পরে কপট বিশ্বাসী ও মুনাফিক হয়ে যায় কিন্তু 
বাইরে তা প্রকাশ না পাওয়ায় সে বনু ইস্রাঈলদের সাথে সাগর পার হওয়ার 
সুযোগ পায় মূসা (আঃ)-এর বিপুল নাম-যশ ও অলৌকিক ক্ষমতায় সে তার 
প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পরায়ণ ছিল। মুসার সান্নিধ্য ও নিজস্ব সুন্ষ্মদর্শিতার 
কারণে সে জিবরাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের 
কারণেই সাগর পার হওয়ার সময় সে জিবরীলকে চিনতে পারে ও তার ঘোড়ার 
পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে। তার ধারণা ছিল যে, মূসার যাবতীয় ক্ষমতার 
উৎস হ’ল এই ফেরেশতা । অতএব তার স্পর্শিত মাটি দিয়ে সেও এখন 
মুসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে । 


মুসা (আঃ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই 
তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ 
দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য 
জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব 
আইনগত শাস্তির উধধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহ্‌র হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি 
হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও 
তাকে স্পর্শ করতে পারত না । যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা (আঃ)- 
এর বদদো‘আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত 
লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই ভ্ব্রাক্রান্ত হয়ে যেত’ (কুরতুবী, 
ত্বোয়াহা ৯৫)। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ধান্তের মত 
ঘোরাফেরা করত । কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে 
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উঠতো 4.) ‘আমাকে কেউ স্পৰ্শ করো না’ । বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ডের চাইতে 
এটিই ছিল কঠিন শাস্তি । যা দেখে অপরের শিক্ষা হয়। বলা বাহুল্য, আজও 
ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে গো-মাতার পূজা অব্যাহত রয়েছে। যদিও 
উদারমনা উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমেই এ অলীক বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে 
আসছেন এবং গাভীকে দেবী নয় বরং মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও খাদ্যযোগ্য 
প্রাণী হিসাবে বিশ্বাস করেন। 

কুরতুবী বলেন, এর মধ্যে দলীল রয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদ‘আতী ও 
পাপাচারী ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা যরূরী। তাদের সঙ্গে কোনরূপ মেলামেশা 
ও আদান-প্রদান না করাই কর্তব্য । যেমন আচরণ শেষনবী (ছাঃ) জিহাদ 
থেকে পিছু হটা মদীনার তিনজন ধনীলোকের সাথে (তাদের তওবা কবুলের 
আগ পৰ্যন্ত) করেছিলেন (কুরতুবী) । 


(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি : 


মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে তওরাৎ প্রাপ্ত হয়ে বনু ইস্রাঈলের কাছে ফিরে এসে 
তা পেশ করলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব। তোমরা এর 
অনুসরণ কর। তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলে উঠলো, যদি আল্লাহ 
স্বয়ং আমাদের বলে দেন যে, এটি তার প্রদত্ত কিতাব, তাহ’লেই কেবল 
আমরা বিশ্বাস করব, নইলে নয়। হতে পারে তুমি সেখানে চল্লিশ দিন বসে 
বসে এটা নিজে লিখে এনেছ। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্ৰমে 
তাদেরকে তীর সাথে তুর পাহাড়ে যেতে বললেন । বনু ইস্রাঈলরা তাদের 
মধ্যে বাছাই করা সত্তর জনকে মনোনীত করে মূসা (আঃ)-এর সাথে তুর 
পাহাড়ে প্রেরণ করল। সেখানে পৌছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বকর্ণে শুনতে 
পেল । এরপরেও তাদের অবাধ্য মন শান্ত হ’ল না । শয়তানী ধোকায় পড়ে 
তারা নতুন এক অজুহাত তুলে বলল, এগুলো আল্লাহ্র কথা না অন্য কারু 
কথা, আমরা বুঝবো কিভাবে? অতএব যতক্ষণ আমরা তাকে সশরীরে 
প্রকাশ্যে আমাদের সম্মুখে না দেখব, ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না যে, 
এসব আল্লাহ্‌র বাণী । কিন্তু যেহেতু এ পার্থিব জগতে চর্মচক্ষুতে আল্লাহকে 
দেখার ক্ষমতা কারু নেই, তাই তাদের এই চরম ধৃষ্টতার জবাবে আসমান 
থেকে ভীষণ এক নিনাদ এল, যাতে সব নেতাগুলোই চোখের পলকে অনঙ্কা 
পেল। 
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অকস্মাৎ এমন ঘটনায় মুসা (আঃ) বিস্মিত ও ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 
তিনি প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! এমনিতেই ওরা হঠকারী । এরপরে 
এদের এই মৃত্যুতে লোকেরা আমাকেই দায়ী করবে। কেননা মূল ঘটনার 
সাক্ষী কেউ থাকল না আমি ছাড়া । অতএব হে আল্লাহ! ওদেরকে পুনজীর্বন 
দান কর। যাতে আমি দায়মুক্ত হ’তে পারি এবং ওরাও গিয়ে সাক্ষ্য দিতে 
পারে। আল্লাহ মুসার দো‘আ কবুল করলেন এবং ওদের জীবিত করলেন। এ 
ঘটনা আল্লাহ বৰ্ণনা করেন এভাবে- 
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‘আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা! কখনোই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব 
না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব । তখন তোমাদেরকে 
পাকড়াও করল এক ভীষণ নিনাদ (বজ্রপাত), যা তোমাদের চোখের সামনেই 


ঘটেছিল’ ৷ ‘অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত 
করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ (বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)। 

(8) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ : 

সাগরডুবি থেকে মুক্তি পাবার পর হ’তে সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে তুর পাহাড়ে 
পৌছা পর্যন্ত সময়কালে মূর্তিপূজার আবদার, গো-বৎস পূজা ও তার শাস্তি, 
তওরাৎ লাভ ও তা মানতে অস্বীকার এবং তুর পাহাড় উঠিয়ে ভয় প্রদর্শন, 
আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি প্রভৃতি ঘটনা সমূহের পর 
এবার তাদের মূল গন্তব্যে যাত্রার জন্য আদেশ করা হ’ল। 


অবাধ্য জাতিকে তাদের আদি বাসস্থানে রওয়ানার প্রাক্কালে মূসা (আঃ) 
তাদেরকে দুরদর্শিতাপূর্ণ উপদেশবাণী শুনান এবং যেকোন বাধা সাহসের 
সাথে অতিক্রম করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে 
বিগত দিনে আল্লাহ্‌র অলৌকিক সাহায্য লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
অভয়বাণী শুনান। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়, 
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‘আর যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে 
সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে 
এমন সব বস্তু দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি’। ‘হে আমার 
সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরে) প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর তোমরা পশ্চাদদিকে 
প্রত্যাবর্তন করবে না । তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ (মায়েদাহ ৫/২০-২১)। 


বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম অর্থাৎ সিরিয়া 
অঞ্চল পবিত্র ভূমির অন্তর্গত । আমাদের রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শাম পবিত্র ভূমি 
হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।:* আবহাওয়াগত দিক দিয়ে সিরিয়া প্রাচীন 
কাল থেকেই শস্য-শ্যামল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে 
খ্যাত । জাহেলী যুগে মক্কার ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত ভাবে ইয়ামন ও সিরিয়ায় 
যথাক্ৰমে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ব্যবসায়িক সফরে অভ্যস্ত ছিল। বলা চলে 
যে, এই দু'টি সফরের উপরেই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করত । সূরা 
কুরায়েশ-য়ে এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে । 


আল্লাহ সুরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতে এই এলাকাকে {5 5 বা 
‘বরকতময় এলাকা’ বলে অভিহিত করেছেন। এর বরকত সমূহ ছিল দ্বিবিধ: 
ধৰ্মীয় ও পার্থিব ধর্মীয় দিকে বরকতের কারণ ছিল এই যে, এ অঞ্চলটি 
হ’ল, ইবরাহীম, ইয়াকুব, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা (আঃ) সহ কয়েক হাযার 
নবীর জন্ুস্থান, বাসস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুস্থান । মূসা (আঃ)-এর জন্ম মিসরে 
হ’লেও তার মৃত্যু হয় এখানে এবং তার কবর হ’ল বায়তুল মুক্কাদ্দাসের 
উপকণ্ঠে । নিকটবর্তী তীহ্‌ প্রান্তরে মূসা, হারণ, ইউশা‘ প্রমুখ নবী বহু বৎসর 


৪১. বুখারী, তিরমিযী, আরুদাউদ, আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হ/৬২৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭১, 
৭২ ম্যাদা সমূহ’ অধ্যায়, ‘ইয়ামন, শাম ও ওয়ায়েস কুরনীর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ-১৩ । 
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ধরে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তীদের প্রচারের ফল অন্ততঃ 
এটুকু ছিল এবং এখনও আছে যে, আরব উপদ্বীপে কোন নাস্তিক বা কাফির 


নেই । 


অতঃপর পার্থিব বরকত এই যে, সিরিয়া অঞ্চল ছিল চিরকাল উর্বর এলাকা । 
এখানে রয়েছে অসংখ্য ঝরণা, বহমান নদ-নদী এবং অসংখ্য ফল-ফসলের 
বাগ-বাগিচা সমূহ ৷ বিভিন্ন সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি সমগ্র 
মধ্যপ্রাচ্যে বলা যায় অতুলনীয় । একটি হাদীছে এসেছে, দাজ্জাল সমগ্র 
পৃথিবীতে বিচরণ করবে কিন্তু চারটি মসজিদে পৌছতে পারবে না; বায়তুল্লাহ, 
মসজিদে নববী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে তুর’ £২ 


মুসা (আঃ)-এর আগমনকালে বায়তুল মুক্দ্দাস সহ সমগ্র শাম এলাকা 
আমালেক্বা সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ছিল। তারা ছিল কওমে ‘আদ-এর একটি 
শাখা গোত্র । দৈহিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ 
আকৃতি বিশিষ্ট । তাদের সাথে যুদ্ধ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকার করার 
নির্দেশ মূসা (আঃ) ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ দিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকুব 
(আঃ)-এর মিসরে হিজরতের পর কেন‘আন সহ শাম এলাকা আমালেক্বাদের 
অধীনস্থ হয়। আয়াতে বর্ণিত ‘রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন’ বাক্যটি ভবিষ্যদ্বাণী 
হ’তে পারে, যার সম্পর্কে মুসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট থেকে নিশ্চিত ওয়াদা 
পেয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল যে, তারা জিহাদ করে কেন‘আন দখল করবে। 
অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে জিহাদে অগ্রসর হ’লে তারা অবশ্যই 
করেছিল মাত্র কিছুদিন পূর্বে। 

অতঃপর ‘তাদেরকে এমন সব বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বের কাউকে দেওয়া 
হয়নি’ বলতে তাদের দেওয়া ধর্মীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব উভয়কে 
বুঝানো হয়েছে, যা একত্রে কাউকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। এটাও 
ভবিষ্যদ্বাণী হ’তে পারে, যা তাদের বংশের পরবর্তী নবী দাউদ ও 
সুলায়মানের সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল । তাদের সময়েও এটা সম্ভব ছিল, 
যদি নাকি তারা নবী মুসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদে বেরিয়ে পড়ত । কিন্তু 
হতভাগারা তা পারেনি বলেই বঞ্চিত হয়েছিল । 


৪২. আহমদ, মুছার্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, শারহৃস সুরাহ; সিলসিলা ছহীহাহ হ/২৯৩৪ । 
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নবুঅত-পরবর্তী ৪র্থ পরীক্ষা : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান 


আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলকে আমালেক্বা সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাম দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ 
সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, শামের ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে 
(মায়েদাহ ৫/২১) । কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত । কিন্তু এইসব বিলাসী 
কাপুরুষেরা আল্লাহ্র কথায় দৃঢ় বিশ্বাস আনতে পারেনি । 


মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর 
থেকে শাম অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন । যথা সময়ে তারা জর্দান নদী পার হয়ে 
‘আরীহা’ (৮) পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। এটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম 
মহানগরী সমূহের অন্যতম, যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুক্বদ্দাসের মধ্যবর্তী 
স্থানে অবস্থিত । যা আজও স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। মূসা (আঃ)-এর সময়ে 
এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। 


শিবির স্থাপনের পর মুসা (আঃ) বিপক্ষ দলের অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের 
জন্য ১২ জন সর্দারকে প্রেরণ করলেন যারা ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আঃ)- 
এর বারো পুত্রের বংশধরগণের ‘বারোজন প্রতিনিধি, যাদেরকে তিনি আগেই 
নির্বাচন করেছিলেন স্ব স্ব গোত্রের লোকদের দেখাশুনার জন্য’ (মায়েদাহ ৫/১২) । 
তারা রওয়ানা হবার পর বায়তুল মুক্বদ্দাস শহরের উপকণ্ঠে পৌছলে বিপক্ষ 
দলের বিশালদেহী বিকট চেহারার একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। 
ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে লোকটির নাম ‘আউজ ইবনে ওনুক’ £55) 
($+ বলা হয়েছে এবং তার আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসের অতিরঞ্জিত 
বর্ণনা সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে (ইবনু কাছীর) । যাই হোক উক্ত ব্যক্তি একাই বনু 
ইস্বাঈলের এই বার জন সরদারকে পাকড়াও করে তাদের বাদশাহর কাছে 
নিয়ে গেল এবং অভিযোগ করল যে, এই লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার মতলব নিয়ে এসেছে। বাদশাহ তার নিকটতম লোকদের সাথে 
পরামর্শের পর এদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এই উদ্দেশ্যে যে, এরা গিয়ে 
কাহিনী বর্ণনা করবে । তাতে ওরা ভয়ে এমনিতেই পিছিয়ে যাবে। পরবর্তীতে 
দেখা গেল যে, বাদশাহ্র ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। এই ভীত- 
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কাপুরুষ সর্দাররা জিহাদ দূরে থাক, ওদিকে তাকানোর হিম্মতও হারিয়ে 
ফেলেছিল । 


বনু ইস্রাঈলের বারো জন সর্দার আমালেক্বাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে 
স্বজাতির কাছে ফিরে এল এবং আমালেক্বাদের বিস্ময়কর উন্নতি ও অবিশ্বাস্য 
শক্তি-সামর্থ্যের কথা মুসা (আঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করল । কিন্তু মুসা (আঃ) 
এতে মোটেই ভীত হননি। কারণ তিনি আগেই অহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং 
বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। সেমতে তিনি গোত্রনেতাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি 
গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আমালেক্বাদের শৌর্য-বীর্যষের কথা অন্যের কাছে 
প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ইউশা‘ বিন নুন ও 
কালেব বিন ইউক্ক্ন্নো ব্যতীত বাকী সর্দাররা গোপনে সব ফীস করে দিল 
(কুরতুবী, ইবনু কাছীর) । ফলে যা হবার তাই হ’ল । এই ভীতু আরামপ্রিয় জাতি 
একেবারে বেঁকে বসলো । 
OY Ge ES Ee GES UY LE CF es YL 2 
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‘তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা 
কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় । 
যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চিতহই আমরা সেখানে প্রবেশ 
করব’ নমায়েদাহ ৫/২২) । অর্থাৎ ওরা চায় যে, মুসা (আঃ) তার মু‘জেযার 
মাধ্যমে যেভাবে ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরে আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন, 
সম্পদরাজির উপরে আমাদের মালিক বানিয়ে দিন। অথচ আল্লাহ্র বিধান 
এই যে, বান্দাকে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। 
কিন্তু বনু ইস্রাঈলরা এক পাও বাড়াতে রাষী হয়নি । এমতাবস্থায় 
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হবেন, যাদের মধ্যে ইউশা‘ পরে নবী হয়েছিলেন), যাদের প্রতি আল্লাহ 
অনুগহ করেছিলেন, তারা বলল, (মূসা (আঃ)-এর আদেশ মতে) ‘তোমরা 


NET নত কমালে ৰ ২৫ দন নৰৰ কাহ bo 
ওদের উপর আক্রমণ করে (শহরের মূল) দরজায় প্রবেশ কর। (কেননা 
আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে,) যখনই তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখনই 
তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর, যদি 
তোমরা মুমিন হয়ে থাক’ (মায়েদাহ ৫/২৩) । 
কিন্তু এ দুই নেককার সর্দারের কথার প্রতি তারা দৃকপাত করল না। বরং 
আরও উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে 
বলল, DU 6199 Cf URE 3 A LA GEN SU 2 
-(Y £ SU) eb KA b ‘হে মুসা! আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ 
করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা 
যাও এবং যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানেই বসে রইলাম’ (মায়েদাহ ৫/২৪) ৷ নবীর 
অবাধ্যতার ফলস্বরূপ এই জাতিকে ৪০ বছর তীহ্‌ প্রান্তরের উন্ক্ত কারাগারে 
বন্দী থাকতে হয় (মায়েদাহ ৫/২৬) অতঃপর এইসব দুষ্টমতি নেতাদের মৃত্যুর 
পর পরবর্তী বংশধররা হযরত ইউশা‘ বিন নূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদ 
করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্দখল করে (কুরতুবী, ইবনু কাছীর) 
বনু ইস্রাঈলের এই চুড়ান্ত বেআদবী ছিল কুফরীর নামান্তর এবং অত্যন্ত 
পীড়াদায়ক । যা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধের 
সময়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছুটা অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। 
অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অল্প সংখ্যক সবেমাত্র মুহাজির 
মুসলমানের মোকাবেলায় তিনগুণ শক্তিসম্পন্ন সুসজ্জিত বিরাট কুরায়েশ 
সেনাবাহিনীর আগমনে হতচকিত ও অপ্রস্তুত মুসলমানদের বিজয়ের জন্য 
যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, তখন 
মিক্ৃদাদ ইবনুল আসওয়াদ আনছারী (রাঃ) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কস্মিনকালেও একথা বলব না, যা মুসা (আঃ)-এর 
স্বজাতি তাকে বলেছিল, el MAG UL us CLS, CI 5৬ “তুমি 
ও তোমার প্রভু ভু যাও যুদ্ধ করগে। আমরা এখানে বসে রইলাম’ (মায়েদাহ 
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আক্রমণ প্রতিহত করব । আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন’ বিপদ 
মুহূর্তে সাথীদের এরূপ বীরত্ব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত গ্রীত 
হয়েছিলেন ।** 


৪৩. মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ১৬৬ । 
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ইউসুফ হ’তে মূসা পর্যন্ত দীর্ঘ চার/পীচশ’ বছর মিসরে অবস্থানের পর এবং 
নিজেদের বিরাট জনসংখ্যা ছাড়াও ফেরাউনীদের বহু সংখ্যক লোক গোপনে 
অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মূসা (আঃ)-এর মত শক্তিশালী একজন নবীকে 
পাওয়া সত্বেও বনু ইস্রাঈলকে কেন রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে পালিয়ে 
আসতে হ’ল? অতঃপর পৃথিবীর কোথাও তারা আর স্থায়ীভাবে একত্রে 
বসবাস করতে পারেনি, তার একমাত্র কারণ ছিল ‘জিহাদ বিমুখতা’। এই 
বিলাসী, ভীরু ও কাপুরুষের দল ‘ফেরাউন ও তার দলবলের ভয়ে এতই 
ভীত ছিল যে, তাদের নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করত না। বরং 
মুসা (আঃ)-এর কাছে পাল্টা অভিযোগ তুলতো যে, তোমার কারণেই আমরা 
বিপদে পড়ে গেছি’ । যেমন সূরা আরাফ ১২৯ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত রয়েছে। ‘অথচ এ সময় মিসরে মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার 
১০ থেকে ২০ শতাংশ ছিল’ ॥88 

মিসর থেকে বেরিয়ে বায়তুল মুক্দ্দাস নগরী দখলের জন্যও তাদেরকে যখন 
জিহাদের হুকুম দেওয়া হ’ল, তখনও তারা একইভাবে পিছুটান দিল। যার 
পরিণতি তারা সেদিনের ন্যায় আজও ভোগ করছে। বস্তুতঃ বিলাসী জাতি 
ভীরু হয় এবং জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই কোথাও মাথা উঁচু করে দাড়াতে 
পারেনা। 

শিক্ষণীয় বিষয় : 


মুসা (আঃ)-এর জীবনের এই শেষ পরীক্ষায় দৃশ্যত: তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন 
বলে অনুমিত হ’লেও প্রকৃত অর্থে তিনি ব্যর্থ হননি । বরং তিনি সকল যুগের 
ঈমানদারগণকে জানিয়ে গেছেন যে, কেবল মু‘জেযা বা কারামত দিয়ে দ্বীন 
বিজয়ী হয় না। তার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাসী একদল 
মুমিনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আর এটাই হ’ল জিহাদ । ৪০ বছর পর যখন তারা 
পুনরায় জিহাদে নামল, তখনই তারা বিজয়ী হ’ল । যুগে যুগে এটাই সত্য 
হয়েছে। 

বাল‘আম বা‘উরার ঘটনা : 


ফিলিস্তীন দখলকারী ‘জাব্বারীন’ তথা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের শক্তিশালী 
নেতারা মুসা (আঃ) প্রেরিত ১২ জন প্রতিনিধিকে ফেরৎ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত 


৪8. মাওলানা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০ । 


te? গার করআল বাত ৫ জব নব কা oe ld 
থাকতে পারেনি । কারণ তারা মুসা (আঃ)-এর মু'জেযার কারণে ফেরাউনের 
সসৈন্যে সাগরডুবির খবর আগেই জেনেছিল। অতএব মূসা (আঃ)-এর 
বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান বন্ধ করার জন্য তারা বাকা পথ তালাশ করল । 
তারা অত্যন্ত গোপনে বনু ইস্বাঈলের এ সময়কার একজন নামকরা সাধক ও 
দরবেশ আলেম বাল‘আম ইবনে বাউরার (|, 1-4) কাছে বন্ু 
মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ লোক পাঠাল । বাল‘আম তার স্ত্রীর অনুরোধে তা 
গহণ করল । অতঃপর তার নিকটে আসল কথা পাড়া হ’ল যে, কিভাবে 
আমরা মুসার অভিযান ঠেকাতে পারি। আপনি পথ বাৎলে দিলে আমরা 
আরও মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি আপনাকে প্রদান করব । বাল‘আম উঁচুদরের 
আলেম ছিল। যে সম্পর্কে তার নাম না নিয়েই আল্লাহ বলেন, 
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নিদৰ্শন সমূহ দান করেছিলাম । অথচ সে তা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেল । 
আর তার পিছনে লাগল শয়তান। ফলে সে পণভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল’ 
(আরাফ ৭/১৭০) । 


কথিত আছে যে, বাল‘আম ‘ইসমে আযম’ জানত । সে যা দো‘আ করত, তা 
সাথে সাথে কবুল হয়ে যেত । আমালেক্বাদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে সে 
অবশেষে মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করল । কিন্তু তার জিহ্বা দিয়ে উল্টা দো'আ 
বের হ’তে লাগল যা আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যেতে লাগল । তখন সে দো'আ 
বন্ধ করল। কিন্তু অন্য এক পৈশাচিক রাস্তা সে তাদের বাৎলে দিল। সে 
বলল, বনু ইস্বাঈলগণের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে দিতে পারলে আল্লাহ তাদের 
উপরে নারায হবেন এবং তাতে মূসার অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে’ 
আমালেক্বারা তার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে বনু 
ইস্রাঈলের নেতাদের সেবাদাসী হিসাবে অতি গোপনে পাঠিয়ে দিল। বড় 
একজন নেতা এফাদে পা দিল । আস্তে আস্তে তা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত 
হ’ল । ফলে আল্লাহ্‌র গযব নেমে এল । বনু ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্লেগ মহামারী 
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দেখা দিল। কথিত আছে যে, একদিনেই সত্তর হাযার লোক মারা গেল। এ 
ঘটনায় বাকী সবাই তওবা করল এবং প্রথম পথভ্রষ্ট নেতাকে প্রকাশ্যে হত্যা 
করে রাস্তার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হ’ল । অতঃপর আল্লাহ্র গযব উঠে গেল। 
এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা ।=(কুরতুবী ও ইবনু কাছীর উভয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন 
উক্ত আয়াতের শানে নুযুল হিসাবে । আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, ঘটনার কিছু সারবত্তা 
রয়েছে । যদিও সত্য বা মিথ্যা আল্লাহই ভালো জানেন । - লেখক) । 


সম্ভবতঃ সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা, শঠতা ও পাপাচারে 
অতিষ্ঠ হ’য়ে এবং একসাথে এই বিরাট জনশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় মূসা (আঃ) 
বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। 

তীহ্‌ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণ : 


মুসা (আঃ)-এর প্রতি অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ 
বনু ইস্রাঈলগণকে মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী একটি উনুক্ত প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ 
বছরের জন্য বন্দী করা হয়। তাদের অবাধ্যতায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে নবী 
মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, 


lhl BG EE GPG Ah i YUL Y SL dN 
(Ye sxU) 
‘হে আমার পালনকর্তা! আমি কোন ক্ষমতা রাখি না কেবল আমার নিজের 
উপর ও আমার ভাইয়ের উপর ব্যতীত। অতএব আপনি আমাদের ও 
পাপাচারী কওমের মধ্যে ফায়ছালা করে দিন’ (মায়েদাহ ৫/২৫) । জবাবে আল্লাহ 
বলেন, 
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‘এদেশটি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ শামদেশ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য 
নিষিদ্ধ করা হ’ল । এ সময় তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ধান্ত হয়ে ফিরবে । অতএব তুমি 
অবাধ্য কওমের জন্য দুঃখ করো না’ (মায়েদাহ ৫/২৬) । ৫5 5% অর্থ গর্ব 
করা, পথ হারিয়ে ঘোরা ইত্যাদি । এখান থেকেই উক্ত প্রান্তরের নাম হয়েছে 
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‘তীহ্‌’ (45) | বস্তুতঃ এই উন্ুক্ত কারাগারে না ছিল কোন প্রাচীর, না ছিল 
কোন কারারক্ষী । তারা প্রতিদিন সকালে উঠে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’ত । 
আর সারাদিন চলার পর রাতে আবার সেখানে এসেই উপস্থিত হ’ত, যেখান 
থেকে সকালে তারা রওয়ানা হয়েছিল । কিন্তু কোনভাবেই তারা অদৃশ্য কারা 
প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারত না। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হতবুদ্ধি 
অবস্থায় দিণ্বিদিক ঘুরে এই হঠকারী অবাধ্য জাতি তাদের দুনিয়াবী শাস্তি 
ভোগ করতে থাকে । যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য কওযম দুনিয়াবী 
শাস্তি হিসাবে প্লাবণে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বস্তুতঃ চল্লিশ বছরের দীর্ঘ 
সময়ের মধ্যে হারণ ও মূসা (আঃ)-এর তিন বছরের বিরতিতে মৃত্যু হয়। 
অতঃপর শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নুন-এর নেতৃত্বে 
জিহাদের মাধ্যমে তারা বায়তুল মুক্কাদ্দাস জয়ে সমর্থ হয় এবং সেখানে প্রবেশ 
করে। বর্ণিত হয়েছে যে, ১২ জন নেতার মধ্যে ১০ জন অবাধ্য ও ভীরু নেতা 
এরি মধ্যে মারা যায় এবং মূসার অনুগত ইউশা' ও কালেব দুই নেতাই কেবল 
বেঁচে থাকেন, যাদের হাতে বায়তুল মুক্দ্দাস বিজিত হয় (কুরতুবী, ইবনু কাছীর, 
তাফসীর মায়েদাহ ২৬) । 


তীহ্‌ প্ৰান্তরের ঘটনাবলী : 


নবীর সঙ্গে যে বেআদবী তারা করেছিল, তাতে আল্লাহ্র গযবে তাদের ধ্বংস 
হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক হয়ত এ জাতিকে আরও 
পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহপুষ্ট একটি জাতি 
নিজেদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ফলে কিভাবে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ্গ্স্ত 
হয় এবং ক্ৰ্য়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী লাঞ্চনার শিকার হয়, পৃথিবীর মানুষের 
নিকটে দৃষ্টান্ত হিসাবে তা পেশ করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে দৃষ্টান্ত 
হয়েছে ফেরাউন একজন অবাধ্য ও অহংকারী নরপতি হিসাবে । আর তাই বনু 
ইস্রাঈলের পরীক্ষার মেয়াদ আরও বর্ধিত হ’ল। নিয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহের কিছু নিদর্শন বর্ণিত হ’ল ।- 


১. মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান : 


ছায়াশুন্য তপ্ত বালুকা বিস্তৃত মরুভূমিতে কাঠফাটা রোদে সবচেয়ে প্রয়োজন 
যেসব বস্তুর, তনুধ্যে ‘ছায়া’ হ’ল সর্বপ্রধান । হঠকারী উম্মতের অবাধ্যতায় 
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ত্যক্ত-বিরক্ত মুসা (আঃ) দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্র নিকটে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। দয়ালু আল্লাহ তার দো‘আ সমূহ কবুল 
করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তার বিশেষ রহমত সমূহ নাযিল 
করেছেন। তন্মধ্যে একটি হ’ল উন্ক্ত তীহ্‌ প্রান্তরের উপরে শামিয়ানা সদৃশ 
মেঘমালার মাধ্যমে শান্তিদায়ক ছায়া প্রদান করা । যেমন আল্লাহ এই অকৃতজ্ঞ 
জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, £1 9: এচি স্মরণ কর সে 
কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ছায়া দান করেছিলাম মেঘমালার মাধ্যমে’ 
(বাকারাহ ২/৫৭) । 

২. ঝর্ণাধারার প্রবাহ : 

ছায়ার পরেই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হ’ল পানি । যার অপর নাম জীবন । পানি বিহনে 
তৃষ্ণার্ত পিপাসার্ত উম্মতের আহাজারিতে দয়া বিগলিত নবী মূসা স্বীয় প্রভুর 
নিকটে কাতর কণ্ঠে পানি প্রার্থনা করলেন ৷ কুরআনের ভাষায়, 
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‘আর মুসা যখন স্বীয় জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার 
লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে আঘাত কর । অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে এলো 
(১২টি গোত্রের জন্য) ১২টি ঝর্ণাধারা । তাদের সব গোত্রই চিনে নিল (অর্থাৎ 
মুসার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিল) নিজ নিজ ঘাট ৷ (আমি বললাম,) 


তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক খাও আর পান কর । খবরদার যমীনে ফাসাদ 
সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না’ (বাকারাহ ২/৬০) । 


বস্তুতঃ ইহুদী জাতি তখন থেকে এযাবত পৃথিবী ব্যাপী ফাসাদ সৃষ্টি করেই 
চলেছে । তারা কখনোই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি। 


৩. মান্না ও সালওয়া খাদ্য পরিবেশন : 


মরুভূমির বুকে চাষবাসের সুযোগ নেই । নেই শস্য উৎপাদন ও বাইরে গিয়ে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ । কয়েকদিনের মধ্যেই মওজুদ খাদ্য শেষ হয়ে 


ETE গিরি কুরআনে বণ্ত ২৫ জন্‌ নব কাহিনী 
গেলে হাহাকার পড়ে গেল তাদের মধ্যে । নবী মূসা (আঃ) ফের দো'আ 
করলেন আল্লাহ্র কাছে। এবার তাদের জন্য আসমান থেকে নেমে এলো 
জান্নাতী খাদ্য ‘মান্না ও সালওয়া’- যা পৃথিবীর আর কোন নবীর উম্মতের 


ভাগ্যে জুটেছে বলে জানা যায় না। 


মান্না’ এক প্রকার খাদ্য, যা আল্লাহ তাআলা বনু ইস্রাঈলদের জন্য আসমান 
থেকে অবতীর্ণ করতেন । আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও 
মিষ্টি । আর ‘সালওয়া’ হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি ৷£৫ 
প্রথমটি দিয়ে রুটি ও দ্বিতীয়টি দিয়ে গোশতের অভাব মিটত ৷ রাসুলুল্লাহ 
(ছাঃ) বলেছেন, এ৷ ৮ ৪ ‘কামআহ হ’ল মানন-এর অন্তর্ভুক্ত' $* এতে 
বুঝা যায় “মান্ন’ কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে ‘কামআহ’ অর্থ করা 
হয়েছে ‘মাশরূম’ (খa5॥r৮০০॥৷) । আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্ন 
একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য । যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে 
তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। ‘সালওয়া’ একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা এসময় 
সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই 
জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরূম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। 
তবে মাশরূম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস । কয়েক লাখ বনু ইস্রাঈল 
কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, 
মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা 
চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস । সব মিলে তারা 
পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ 
ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে ও ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও 
ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।** অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো 
সিরিয়ার তীহ্‌ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল 
আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে ৷ ঈসার সাথী হাওয়ারীগণ এটা চেয়েছিল (মায়েদাহ 
€/১১২-১১৫) ৷ কিন্তু পেয়েছিল কি-না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি । 


ইবনু কাছীর, তাফসীর সুরা বাকারাহ ৫৭ । 

5 ' তিরমিযী, En aes ‘চিকিৎসা ও মন্ত্ৰ’ অধ্যায় । 

৪৭. বিস্তারিত দর? ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ 
ই.ফা,বা, ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০ । 
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দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের খাবার, এ এক অকল্পনীয় অনির্বচনীয় আনন্দের 
বিষয় । কিন্তু এই হতভাগারা তাতেও খুব বেশীদিন খুশী থাকতে পারেনি। 
তারা গম, তরকারি, ডাল-পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো । 


যেমন আল্লাহ বলেন, 

Vall U9 SG, ib ce US SI ol SE UHH, ... 
(oY 54d) Ol ed NS LST, 

‘.. আমরা তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’। (আমরা 

বললাম) এসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর (কিন্তু ওরা শুনল না, কিছু 

দিনের মধ্যেই তা বাদ দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য নিম্নমানের খাদ্য খাবার জন্য 


যিদ ধরলো) ৷ বস্তুতঃ (এর ফলে) তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, 
বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে’ (বাকারাহ ২/৫৭) । 


আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 

Li UEP UY Ee 9 Ub GF rd ৮৮৬১ 
SDI YUE JG lary ele pep) ES GE tn NC 
ELD AL LS Gp a A OF PG 
dl ol VAS INS El EUS dil 2 aks NEU ELAN, DU) 

(01) Bd) OIA NAT Pas Us EUS B50 2h Cll OY 
‘যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যের উপরে 
কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। কাজেই তুমি তোমার প্রভুর নিকটে 
আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য-শস্য দান 
করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়; যেমন তরি-তরকারি, কাকুড়, গম, রসুন, 
ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি । মুসা বললেন, তোমরা উত্তম খাদ্যের বদলে এমন 
খাদ্য পেতে চাও যা নিয়নস্তরের? তাহ’লে তোমরা অন্য কোন শহরে চলে 


যাও । সেখানে তোমরা তোমাদের চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পাবে’ (বাকারাহ 
২/৬১) । 


94 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ৯৪ 


8. পাৰ্শ্ববৰ্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম ও আল্লাহ্র অবাধ্যতা : 

বনু ইস্রাঈলগণ যখন জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী খাদ্য খাওয়ার জন্য 
ব্যাকুল হয়ে যিদ ধরে বসলো, তখন আল্লাহ তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদে যেতে 
বললেন । যেখানে তাদের চাহিদামত খাদ্য-শস্যাদি তারা সর্বদা প্রাপ্ত হবে। 
কতগুলি আদব ও শিষ্টাচার মান্য করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা তাতে 
কর্ণপাত করল না । যেমন আল্লাহ বলেন, 


CU 3 BS Mes eS Ue VG Ad het Cb Sf 
(OA EAI) tall LD TUS LST A ee VG bes 
‘আর যখন আমরা বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে 
যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ কর এবং নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ 
করার সময় সিজদা কর ও বলতে থাক (হে আল্লাহ!) ‘আমাদিগকে ক্ষমা করে 
দাও’- তাহ’লে আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং 
সৎকর্মশীলদের আমরা সত্বর অতিরিক্তভাবে আরও দান করব’ (বাকারাহ 


২/৫৮)। কিন্তু এই অবাধ্য জাতি এতটুকু আনুগত্য প্রকাশ করতেও রাধী 
হয়নি । তাদেরকে শুকরিয়ার সিজদা করতে বলা হয়েছিল এবং আল্লাহ্র 


নিকটে ক্ষমা চেয়ে ‘হিত্বাহ’ (৮>) অর্থাৎ ৮: 5১ ৮> অথবা ৮ 5১ ৮০ ৮৮ 
1৮> ‘আমাদের পাপসমূহ পুরোপুরি মোচন করুন’ বলতে বলতে শহরে 
প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেআদবীর চূড়ান্ত সীমায় পৌছে 
তারা হিত্বাহ-এর বদলে ‘হিন্ত্বাহ’ (4৮>) অর্থাৎ ‘গমের দানা’ বলতে বলতে 
এবং সিজদা বা মাথা নীচু করার পরিবর্তে পিছন দিকে পিঠ ফিরে প্রবেশ 


করল ।£” এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পূজারীর বদলে পেটপূজারী 
বলে প্রমাণ করল । 


এখানে 1:4: বা ‘এই নগরী’ বলতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বুঝানো 
হয়েছে । যার ব্যাখ্যা মায়েদাহ ২১ আয়াতে এসেছে, ০5১24 (=, বলে। 


৪৮. বুখারী হ/৩৪০৩ “নবীদের কাহিনী’ অধ্যায় ৷ 


Ei stucco LE CTT TT ES ochre teats dpe A 95 
তীহ্‌ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর নবী ইউশা'‘ বিন নুন-এর 
নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বিজয় লাভ করে ও নগরীতে প্রবেশ করে 
(ইবনু কাছীর) । এভাবে তাদের দীর্ঘ বন্দীত্বের অবসান ঘটে । 

অথচ যদি প্রথমেই তারা মূসার হুকুম মেনে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হ’ত, 
তাহ'লে তখনই তারা বিজয়ী হয়ে নগরীতে প্রবেশ করত কিন্তু নবীর 
অবাধ্যতা করার কারণেই তাদের ৪০ বছর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ’ল। 
পরিশেষে তাদেরকে সেই জিহাদই করতে হ’ল, যা তারা প্রথমে করেনি 
ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে। বস্তুতঃ ভীরু ব্যক্তি ও জাতি কখনো 
সম্মানিত হয় না। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উক্ত প্রধান ফটককে 


আজও ‘বাব হিত্বাহ’ (4৮> ৬) বলা হয়ে থাকে (কুরতুবী) । 

আল্লাহ বলেন, 

= lb GE Se G0 Ys lh Ss VS lb GD IG 
ALLE LER 

‘অতঃপর যালেমরা সে কথা পাল্টে দিল, যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। 

ফলে আমরা যালেমদের উপর তাদের অবাধ্যতার কারণে আসমান থেকে 

গযব নাযিল করলাম’ (বাকারাহ ২/৫৯) । তবে সেটা যে কি ধরনের গযব ছিল, 

সে বিষয়ে কুরআন পরিষ্কার করে কিছু বলেনি ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব । 


তবে সাধারণতঃ এগুলি প্লেগ-মহামারী, বজ্বনিনাদ, ভূমিকম্প প্রভৃতি হয়ে 
থাকে । যা বিভিন্ন নবীর অবাধ্য উম্মতদের বেলায় ইতিপূর্বে হয়েছে। 


শিক্ষণীয় বিষয় : 


হিনত্বাহ ও হিত্বাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী দু'প্রকার 
মানুষের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদীরা বস্তু পাওয়ার লোভে মানবতাকে 
ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ধার্মিক ও আদর্শবাদীরা তাদের 
ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য বস্তুকে উৎসর্গ করে । ফলে মানবতা রক্ষা পায় ও 
মানব সভ্যতা স্থায়ী হয়। বাস্তবিক পক্ষে সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন 
নামে বস্তুবাদীগণ মানবতার ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। 
১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানের ইরাক ও আফগানিস্তানে স্রেফ তেল লুটের 
জন্য তথাকথিত গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতাদের হুকুমে 
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টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ বনু আদমের হত্যাকাণ্ড এরই প্রমাণ 
বহন করে। অথচ কেবলমাত্র ধর্মই মানবতাকে বাচিয়ে রাখে । 


তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন : 


ইহুদীরা তাদের এলাহী কিতাব তওরাতের শাব্দিক পরিবর্তন নবী মুসা (আঃ)- 
এর জীবদ্দশায় যেমন করেছিল, অর্থগত পরিবর্তনও তারা করেছিল । যেমন 
মুসা (আঃ) যখন তাদের ৭০ জন নেতাকে সাথে নিয়ে তুর পাহাড়ে গেলেন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌র গযবে মৃত্যুবরণ করে পুনরায় তার রহমতে জীবিত হয়ে 
ফিরে এল, তখনও এই গর্বিত জাতি তওরাত যে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত গ্রন্থ এ 
সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে একথাও জুড়ে দিল যে, আল্লাহ তা'আলা সবশেষে 
একথাও বলেছেন যে, তোমরা যতটুকু পার, আমল কর । আর যা না পার তা 
আমি ক্ষমা করে দিব’ অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা । তাদের এই 
মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে লোকেরা বলে দিল যে, তওরাতের বিধান সমূহ মেনে 
চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

তখনই আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতাগণ তুর পাহাড়ের একাংশ উপরে তুলে ধরে 
তাদের হুকুম দিলেন, হয় তোমরা তওরাত মেনে নাও, না হয় ধ্বংস হও । 
তখন নিরুপায় হয়ে তারা তওরাত মেনে নেয় ।8* 

মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তওরাত, যবূর ও ইঞ্জীল গ্রন্থগুলিতে তারা 
অসংখ্য শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে এই কিতাবগুলি আসল 
রূপে কোথাও আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই । ইহুদীদের তওরাত পরিবর্তনের 
ধরন ছিল তিনটি । এক. অর্থ ও মর্মগত পরিবর্তন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। 
দুই. শব্দগত পরিবর্তন যেমন আল্লাহ বলেন, 480 ১৪ 29 
(4% ০৯ ৬০ ‘ইহুদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যারা আল্লাহ্‌র কালামকে 
(যেখানে শেষনবীর আগমন সংবাদ ও তীর গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে) 
তার স্বস্থান হ’তে পরিবর্তন করে দেয়’ (নিসা ৪/৪৬; মায়েদাহ ৫/১৩, ৪১) । এই 
পরিবর্তন তারা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে শাব্দিকভাবে এবং মর্মগতভাবে 
উভয়বিধ প্রকারে করত । ‘এভাবে তারা কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং 
কখনো তেলাওয়াতে (মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) পরিবর্তন করত । পরিবর্তনের এ 


৪৯. দ্রঃ বাকারাহ ২/৬৩, ৯৩; আ'রাফ ৭/১৭১। 
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প্রকারগুলি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু 
সংখ্যক খ্ৰীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে’ ।** 


আল্লাহ্‌র কিতাবের এইসব পরিবর্তন তাদের মধ্যকার আলেম ও যাজক 

শ্রেণীর লোকেরাই করত, সাধারণ মানুষ যাদেরকে অন্ধ ভক্তির চূড়ান্ত স্তরে 

পৌছে দিয়েছিল যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘ধ্বংস এসব লোকদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলত, এটি 

আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ হয়েছে- যাতে এর বিনিময়ে তারা সামান্য অর্থ 

উপার্জন করতে পারে’ (বাকারাহ ২/৭৯) । 

আল্লাহ বলেন, ০১১ ॥ ১ 20 ১১০০ ‘এইসব লোকেরা মিথ্যা 

কথা শোনাতে এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত’ (মায়েদাহ ৫/৪২) । জনগণ তাদের 


কথাকেই সত্য ভাবত এবং এর বিপরীত কিছুই তারা শুনতে চাইত না। 
এভাবে তারা জনগণের রব-এর আসন দখল করেছিল । যেমন আল্লাহ বলেন, 


dl 8 Le HR AI 15h ‘ত তারা তাদের আলেম ও 
দরবেশগণকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে’ (তওবাহ 
৯/৩১) । ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ১6 ১৯০০ sf A 
Lf CS dt ACLS LAALE dais XLS ‘তারা 
তাদেরকে সিজদা করতে বলত না বটে । কিন্তু মানুষকে তারা আল্লাহ্‌র 
অবাধ্যতামূলক কাজের নির্দেশ দিত এবং তারা তা মেনে নিত । সেকারণ 
আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ বলে আখ্যায়িত করেন’ খৃষ্টান পণ্ডিত ‘আদী বিন 
হাতেম যখন বললেন যে, ৯৯ ৮ ‘আমরা আমাদের আলেম-দরবেশদের 
পূজা করি না’ তখন তার জবাবে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ৮ ৩১১ 


লে) 9 / BLE Zo 2H) G8 
os de> L1০৯ 9 55 4 0>' তারা কি আল্লাহকৃত 


৫০. মাআরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩১৭ গৃহীত: তাফসীরে ওছমানী। 
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হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে না? আর তোমরাও কি সেটা 
মেনে নাও না? ‘আদী বললেন, হা । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 5 ৯ 
‘সেটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’ 

গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিক্কিত করণ : 


বনু ইস্াঈলের জনৈক যুবক তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করে তার 
চাচার অগাধ সম্পত্তির একক মালিক বনতে চায় । কিন্তু চাচা তাতে রাযী না 
হওয়ায় সে তাকে গোপনে হত্যা করে। পরের দিন বাহ্যিকভাবে কান্নাকাটি 
করে চাচার রক্তের দাবীদার সেজে কওমের নেতাদের কাছে বিচার দেয়। 
কিন্তু সাক্ষীর অভাবে আসামী শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মুসা (আঃ) 
অহী মারফত জেনে গিয়েছিলেন যে, বাদী স্বয়ং আসামী এবং সেই-ই 
একমাত্র হত্যাকারী । এমতাবস্থায় সম্প্রদায়ের নেতারা এসে বিষয়টি 
ফায়ছালার জন্য মুসা (আঃ)-কে অনুরোধ করল । মুসা (আঃ) তখন আল্লাহ্র 
হুকুম মোতাবেক যে ফায়ছালা দিলেন, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 46 ১; 
৩১ ০ ৬ 5 ১ 4১ ৯ 45৬ ৰ যখন তোমরা একজনকে 
হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দায়ী করছিলে। অথচ আল্লাহ তা 


প্রকাশ করে দিলেন, যা তোমরা গোপন করতে চাচ্ছিলে’ (বাকারাহ ২/৭২) । 
কিভাবে আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিলেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ: 


‘যখন মুসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ 
করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? 
তিনি বললেন, জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি’ (বাকারাহ ৬৭)। ‘তারা বলল, তাহ’লে আপনি আপনার পালনকর্তার 
নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন 
হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না 
বকনা, বরং দু'’য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ 
করা হয়েছে, তা সেরে ফেল’ (৬৮) । ‘তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে 


৫১. ছহীহ তিরমিযী হ/২৪৭১; আহমাদ, বায়হাকী, ইবনু জারীর প্রশ্নখ। 
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আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি 
বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা 
দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে’ (৬৯) । ‘লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার 
প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, 
গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। 
আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব’ (৭০) ‘তিনি 
বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা 
পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন’। ‘তারা বলল, 
এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। 
অথচ তারা (মনের থেকে) তা যবেহ করতে চাচ্ছিল না’ (বাকারাহ ২/৬৭-৭১)। 


আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর আমি বললাম, যবেহকৃত গরুর গোশতের একটি 
টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে 
জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে 
তোমরা চিন্তা কর’ (বাকারাহ ২/৭৩) । 


বলা বাহুল্য, গোশতের টুকরা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত লোকটি 
জীবিত হ’ল এবং তার হত্যাকারী ভাতিজার নাম বলে দিয়ে পুনরায় মারা 
গেল । ধারণা করা চলে যে, মূসা (আঃ) সেমতে শাস্তি বিধান করেন এবং 
হত্যাকারী ভাতিজাকে হত্যার মাধ্যমে ‘ক্ছিছ’ আদায় করেন। 

কিন্তু এতবড় একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও এই হঠকারী কওমের 
হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়নি । তাই আল্লাহ বলেন, 2 ১ ২০5 
£545 ১% 50০০৩ (9 U5 এ ‘অতঃপর তোমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে 
গেল । যেন তা পাথর, এমনকি তার চেয়েও শক্ত... (বাকারাহ ২/৭৪) । 


(১) এখানে প্রথম যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, সেটি এই যে, আল্লাহ্র উপরে 
পূর্ণরূপে ভরসা করলে অনেক সময় যুক্তিখ্রাহ্য বস্তুর বাইরের বিষয় দ্বারা সত্য 
প্রকাশিত হয়। যেমন এখানে গরুর গোশতের টুকরা মেরে মৃতকে জীবিত 


করার মাধ্যমে হত্যাকারী শনাক্ত করানোর ব্যবস্থা করা হ’ল । অথচ বিষয়টি 
ছিল যুক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধী । 


(২) মধ্যম বয়সী গাভী কুরবানীর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নৈতিকভাবে মৃত 
জাতিকে পুনর্জীবিত করতে হ’লে পূর্ণ নৈতিকতা সম্পন্ন ঈমানদার যুবশক্তির 
চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানী আবশ্যক । 


(৩) নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাদের প্রদত্ত শারঈ বিধান সহজভাবে 
মেনে নেওয়ার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত । বিতর্কে লিপ্ত হ’লে বিধান 
কঠোর হয় এবং আল্লাহ্র গযব অবশ্যম্ভাবী হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলগণ যদি 
প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন একটা গাভী যবেহ করত, তবে তাতেই যথেষ্ট 
হ’ত। কিন্তু তারা যত বেশী প্রশ্ন করেছে, তত বেশী বিধান কঠোর হয়েছে। 
এমনকি অবশেষে হত্যাকারী চিহ্নিত হ’লেও আল্লাহ্র ক্রোধে তাদের 
হৃদয়গুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। 


(৪) এই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনাকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য 
আল্লাহ পাক গাভীর নামে সূরা বাক্বারাহ নামকরণ করেন। এটিই কুরআনের 
২৮৬টি আয়াত সমৃদ্ধ সবচেয়ে বড় ও বরকতমণ্ডিত সূরা । এই সূরার ফধীলত 
বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত 
করো না । নিশ্চয়ই শয়তান এ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ 
পাঠ করা হয়’ ।*২ এ সূরার মধ্যে আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) রয়েছে, 


যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘শ্রেষ্ঠতম’ (৮!) আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন ।* 


নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং 
আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে 
হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল 


) Y 


J EA o AT ESA EL ER 2 ০ RE 
করলেন । আল্লাহ বলেন, dl 2x I EL DU gle 3 


৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯ কুরআনের ফযীলত সমুহ’ অধ্যায় ৷ 
৫৩ . মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২। be 
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‘আর তাদের উপরে লাঞ্চনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হ’ল এবং তারা 
আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হ’ল’ (বাকারাহ ২/৬১) । 

ইবনু কাছীর বলেন, এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রকৃতি হ’ল, ইহুদীরা সর্বদা 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে। এ মর্মে 
সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন, ১4 YL 48 ৬ Le 
AT > এ৷ - ‘তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হ’ল যেখানেই 
তারা অবস্থান করুক না কেন। তবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম 
ব্যতীত’ (আলে ইমরান ৩/১১২) ৷ ‘আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম’ বলতে বুঝানো হয়েছে, 
যাদেরকে আল্লাহ নিজ চিরন্তন বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। 
যেমন শিশু ও রমণীকুল এবং এমন সাধক ও উপাসকগণ, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ 
থেকে দূরে থাকেন। এরা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর “মানব প্রদত্ত মাধ্যম’ 
হ’ল, অন্যের সাথে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা, যা মুসলমান বা 
অন্য যেকোন জাতির সাথে হ’তে পারে। যেমন বর্তমানে তারা আমেরিকা ও 
পাশ্চাত্য শক্তি বলয়ের সাথে গাটছড়া বেঁধে টিকে আছে। 


ইহুদীদের উপর চিরস্থায়ী গযব নাযিলের ব্যাপারে সুরা আ‘রাফে আল্লাহ বলেন, 
SL ELS 2 DU CY hl ogi SES NS BE $y 
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স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 
নিশ্চয়ই তিনি তাদের (ইহুদীদের) উপরে প্রেরণ করতে থাকবেন ক্ৰ্য়ামত 
পর্যন্ত এমন সব শাসক, যারা তাদের প্রতি পৌছাতে থাকবে কঠিন শাস্তি 
সমূহ ৷ নিশ্চয়ই তোমার প্রভু দ্রুত বদলা গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি 
ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (আ'রাফ ৭/১৬৭) । 
উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আমরা ইহুদীদের উপরে বিগত ও 


বর্তমান যুগের লাঞ্ছনা ও অবমাননার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। 
তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হাযার বছর ধরে বসবাসকারী 


ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তড়িয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে 
বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অশুভ শক্তি বলয়ের মাধ্যমে যবরদস্তি 
মূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ‘ইস্রাঈল’ নামক রাষ্ট্র মূলতঃ কোন রাষ্ট্রই 
নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্তে রাখার জন্য বৃহৎ 
শক্তিবৰ্গের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের ঘাটি বা অস্ত্রগুদাম মাত্র । বৃহৎ 
শক্তিগুলো হাত গুটিয়ে নিলে তারা একমাসও নিজের শক্তিতে টিকতে পারবে 
কি-না সন্দেহ । এতেই কুরআনী সত্য 1 ০] > বা “মানব প্রদত্ত 
মাধ্যম’-এর বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়। ইনশাআল্লাহ এ মাধ্যমও তাদের ছিন্ন 
হবে এবং তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র 
চলে যেতে হবে অথবা ইসলাম কবুল করে শান্তিতে বসবাস করতে হবে। 
মুসা ও খিযিরের কাহিনী : 

এ ঘটনাটি বনু ইস্বাঈলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে 
মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে জড়িত । পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বড় বড় নবী- 
রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে । মুসা (আঃ)-এর জীবনে 
এটাও ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা । যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় 
বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ্‌ 
প্রান্তরের উন্ুক্ত বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল । ঘটনাটি নিম্নরূপ: 
ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছ হ’তে*ঃ এবং সূরা কাহফ ৬০ হ’তে ৮২ পর্যন্ত 
২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সর্ধক্ষপ্ত সার নিয়ে 
বিবৃত হ’ল ।- 

ঘটনার প্রেক্ষাপট : 

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্াঈলের এক 
সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের 
মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? এঁ সময়ে যেহেতু মূসা 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তার জানা মতে আর কেউ তার চাইতে অধিক জ্ঞানী 
ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে ‘না’ সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহ্র 


৫৪. বুখারী হ/৪৭২৫-২৭ প্রভৃতি; ‘তাফসীর’ অধ্যায় ও অন্যান্য; মুসলিম, হা/৬১৬৫ “ফাযায়েল’ 
অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ । 
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পসন্দ হয়নি । কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল । ফলে আল্লাহ্‌ 
তাকে পরীক্ষায় ফেললেন । তীর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, “আল্লাহই 
সর্বাধিক অবগত’ । আল্লাহ তাকে বললেন, ‘হে মুসা! দুই সমুদ্রের 
সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক 
জ্ঞানী’ । একথা শুনে মুসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে 
ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি’ । 
আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের 
সঙ্গমস্থলের (সম্ভবতঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে 
সফরে বেরিয়ে পড় । যেখানে পৌছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, 
সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে’ । মুসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও 
শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা‘ বিন নুনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু'জন 
ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি 
থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে 
পড়ে । ইউশা‘ ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মুসা 
(আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর 
তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত 
হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন । অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে 
বললেন । তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক 
সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন এবং বললেন যে, “শয়তানই আমাকে 
একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল’ (কাহফ ১৮/৬৩)। তখন মুসা (আঃ) বললেন, এঁ 
স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল । 


ফলে তারা আবার সেপথে ফিরে চললেন অতঃপর সেখানে পৌছে দেখতে 
পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা 
(আঃ) তাকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, এদেশে 
সালাম? কে আপনি? বললেন, আমি বনু ইস্রাঈলের মুসা । আপনার কাছ 
থেকে এ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান 
করেছেন’ । 

খিযির বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মুসা! 
আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি । পক্ষান্ত 
রে আপনাকে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি’ মূসা 


বললেন, “আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি 
আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না’ (কাহফ ১৮/৬৯)। খিষযির বললেন, 
‘যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন 
করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি’ । 


(১) অতঃপর তারা চলতে লাগলেন কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য 
একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় তাতে ছিদ্র করে 
দিলেন। শারঈ বিধানের অধিকারী নবী মূসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন 
না । কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবেই অন্যায় । 
তিনি বলেই ফেললেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন’ । 
তখন খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, ‘আপনি আমার সাথে ধৈর্য 
ধারণ করতে পারবেন না’। মুসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো 
চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি 


তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, , ৫ 
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‘আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র 
জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফেৌটা 
পানির সমতুল্য fs 


(২) তারপর তারা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন কিছু দূর গিয়ে তারা 
সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন খিষির তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা 
করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা আৎকে উঠে বললেন, একি! একটা নিষ্পাপ 
শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্তবড় গোনাহের কাজ’ । খিযির 
বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন 
না’ । মুসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, ‘এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন 
করি, তাহ’লে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না’ (কাহফ ১৮/৭৫) । 


৫৫. বুখারী হ/৪৭২৭। 
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(৩) ‘অতঃপর তারা চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে 
পৌছলেন, তখন তাদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের 
আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি 
পতনোন্ুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাড় করিয়ে দিলেন। 


তখন মুসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে 
পারিশ্রমিক নিতে পারতেন’ ৷ খিষির বললেন গর ০৬%, এ 519 15% 
SCE NE EE DR ‘এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে 
সম্পর্কচ্ছেদ হ’ল । এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, 
আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি’ (কাহফ ১৮/৭৮) । 

তাৎপর্য সমুহ : 

প্রথমতঃ নৌকা ছিদ্র করার বিষয় । সেটা ছিল কয়েকজন মিসকীন দরিদ্র 
ব্যক্তির । তারা এ দিয়ে সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত । আমি সেটিকে ছিদ্র 
করে দিলাম এজন্য যে, এ অঞ্চলে ছিল এক যালেম বাদশাহ । সে 
বলপ্রয়োগে লোকদের নৌকা ছিনিয়ে নিত’ নিশ্চয়ই ছিদ্র নৌকা সে নিবে 
না। ফলে দরিদ্র লোকগুলি নৌকার সামান্য ক্রটি সেরে নিয়ে পরে তাদের 
কাজে লাগাতে পারবে। 

দ্বিতীয়তঃ বালকটিকে হত্যার ব্যাপার । তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার । 
আমি আশংকা করলাম যে, সে বড় হয়ে অবাধ্য হবে ও কাফের হবে। যা 
তার বাপ-মায়ের জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাড়াবে । তাই আমি চাইলাম যে, 
দয়ালু আল্লাহ তার পিতা-মাতাকে এর বদলে উত্তম সন্তান দান করুন, যে 
হবে সৎকর্মশীল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী । যে তার পিতা-মাতাকে শান্তি 
দান করবে’ । 

তৃতীয়তঃ পতনোন্ুখ প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার ব্যাপার । উক্ত প্রাচীরের 
মালিক ছিল নগরীর দু'জন পিতৃহীন বালক । এ প্রাচীরের নীচে তাদের 
নেককার পিতার রক্ষিত গুপ্তধন ছিল । আল্লাহ চাইলেন যে, বালক দু’টি যুবক 
হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি খাড়া থাক এবং তারা তাদের প্রাপ্য গুপ্তধন হস্তগত 
করুক । (খিযির বলেন,) ৫, * ৮ $5 ‘বস্তুতঃ আমি নিজ ইচ্ছায় এ 
সবের কিছুই করিনি’ (কাহফ ১৮/৮২) । 
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(১) বড় যুলুম থেকে বাচানোর জন্য কারু উপরে ছোট-খাট যুলুম করা যায় । 
যেমন নৌকা ছিদ্র করা থেকে এবং বালকটিকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত 
হয়। তবে শরী‘আতে মুহাম্মাদীতে এগুলি সবই সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মত বিষয় একমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত বিচার 
কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কারু জন্য অনুমোদিত নয়। (২) পিতা-মাতার সৎকর্মের 
ফল সন্তানরাও পেয়ে থাকে । যেমন সৎকর্মশীল পিতার রেখে যাওয়া গুপ্তধন 
তার সন্তানরা যাতে পায়, সেজন্য খিযির সাহায্য করলেন। তাছাড়া এ 
বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মশীলগণের সন্তানদের প্রতি 
সকলেরই ম্নৃেহে পরায়ণ হওয়া কর্তব্য । (৩) মানুষ অনেক সময় অনেক 
বিষয়কে ভাল মনে করে। কিন্তু সেটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেমন 
আল্লাহ বলেন, 
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‘তোমরা অনেক বিষয়কে অপসন্দ কর। অথচ সেটি তোমাদের জন্য 


কল্যাণকর । আবার অনেক বিষয় তোমরা ভাল মনে কর, কিন্তু সেটি 
তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ৷ বস্তুতঃ আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা জানেন, তোমরা 


জানো না’ (বাকারাহ ২/২১৬) ৷ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ০; ৷ 23 
41% >= ৩% ১০৯; -- ‘আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্য যা ফায়ছালা 
করেন, তা কেবল তর মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে' I 

(8) অতঃপর আরেকটি মৌলিক বিষয় এখানে রয়েছে যে, মুসা ও খিষিরের 
এ শিহরণমূলক কাহিনীটি ছিল ‘আগাগোড়া একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের 


বহিঃপ্রকাশ’ ৷ থলের মধ্যেকার মরা মাছ জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সাগরে 
চলে যাওয়া যেমন সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়, তেমনি আল্লাহ পাক কোন 


৫৬. আহমাদ হা/১২৯২৯ ‘সনদ ছহীহ, -আরনাউত্ব ৷ 


et POET UE 2 Sl ll Ol! ETT Ins 
ফেরেশতাকে খিযিরের রূপ ধারণ করে মুসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পাঠিয়ে 
থাকতে পারেন। যাকে তিনি সাময়িকভাবে শরী‘আতী ইলমের বাইরে 
অলৌকিক ও অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা মূসার জ্ঞানের বাইরে 
ছিল । এর দ্বারা আল্লাহ মূসা সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে 


দিয়েছেন। 


(৫) বান্দার জন্য যে অহংকার নিষিদ্ধ, অত্র ঘটনায় সেটাই সবচেয়ে বড় 
শিক্ষণীয় বিষয় । 


খিষির কে ছিলেন? 


কুরআনে তাকে Uae 2 ue ‘আমাদের বান্দাদের একজন’ (কাহ্‌ফ ১৮/৬৫) 
বলা হয়েছে। বুখারী শরীফে তীর নাম খিযির (,=_>) বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে’ ৷ সেখানে তাকে নবী বলা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনি একজন ওলী 
ছিলেন এবং মৃত্যু হয়ে গেলেও এখনও মানুষের বেশ ধরে যেকোন সময় 
যেকোন মানুষের উপকার করেন। ফলে জঙ্গলে ও সাগর বক্ষে বিপদাপদ 
থেকে বাচার জন্য আজও অনেকে খিষযিরের অসীলা পাবার জন্য তার 
উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে । এসব ধারণার প্রসার ঘটেছে মূলতঃ বড় বড় 
ভিত্তিহীন কল্পকথার উপরে ভিত্তি করে। 


যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হ’ল, খিযিরের বক্তব্য 4% ৮7 
5/4", ‘আমি এসব নিজের মতে করিনি’ (কাহফ ১৮/৮২)। অর্থাৎ সবকিছু 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশ্ফ-ইলহাম শরী‘আতের দলীল 
নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহ্র অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম 
(আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার 
মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। 
কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী‘আত বিরোধী কাজ 
করতে পারেন না। এ সময় শরী‘আতধারী নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা 
(আঃ) । আর সে কারণেই খিযিরের শরী‘আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি 
বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, 
খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না, বা তার কোন উম্মত ছিল না। 


এখানে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই 
এবং তাকে ‘আল্লাহ্র একজন বান্দা’ হিসাবে গণ্য করি, যাকে আল্লাহ্র 
ভাষায় ৮ ৪% $59 ৬৬০ ১০ 2-5 বঠা ‘আমরা আমাদের পক্ষ 
হ’তে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ হ’তে দিয়েছিলাম 
এক বিশেষ জ্ঞান’ (কাহফ ১৮/৬৫)। তাহ’লে তিনি নবী ছিলেন কি অলী 
ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, এসব বিতর্কের আর 
কোন অবকাশ থাকে না । যেভাবে মূসার মায়ের নিকটে আল্লাহ অহী (অর্থাৎ 
ইলহাম) করেছিলেন এবং যার ফলে তিনি তার সদ্য প্রসূত সন্তান মুসাকে 
বাক্সে ভরে সাগরে নিক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন (ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯) 
এবং যেভাবে জিবীল মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাহাবীগণকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন** একই 
ধরনের ঘটনা মূসা ও খিযিরের ক্ষেত্রে হওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু নয় । 


মনে রাখা আবশ্যক যে, লোকমান অত্যন্ত উচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ 
ছিলেন। তার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নামে 
একটি সুরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। লোকমানকে আল্লাহ 
যেমন বিশেষ ‘হিকমত’ দান করেছিলেন (লোকমান ৩১/১২) । খিযিরকেও 
তেমনি বিশেষ ‘ইল্ম’ দান করেছিলেন (কাহফ ১৮/৬৫) । এটা বিচিত্র কিছু নয় । 


সংশয় নিরসন 
(১) মূসা (আঃ)-এর সিন্দুক ও নবীগণের ছবি : 
বাক্বারাহ ২৪৮ : ৬% ES fa যা ঠি] ‘তাদের নবী শ্যামুয়েল) 


HOR তোমাদের 
নিকটে সেই ‘তাবৃত’ (সিন্দুক) আসবে... 


এখানে তাবৃত-এর ব্যাখ্যায় (ক) HE জালালাইনে বলা হয়েছে, 
<3 se dla esl 2 43 0 594১০) ‘সেই সিন্দুক, যা 
আল্লাহ আদম (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেন এবং যার মধ্যে রয়েছে 


৫৭. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হৃা/২। 


১০৯ ২০. হযরত আল-ইয়াসা* (আঃ) 109 


নবীদের ছবিসমূহ’ ৷ (খ) তাফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে, ২ ৩০+». 
BS S33 AAS HU ol ff imp) or ed SN 50 
৩_>৬> ১ উক্ত তাবৃত হ’ল একটি মূৰ্তি, যার মধ্যে যবরজদ ও ইয়াকূত 
মণি-মুক্তা সমূহ রয়েছে। উক্ত তাবূতের মাথা ও লেজ মদ্দা বিড়ালের মাথা ও 
লেজের ন্যায়, যার দু'টি ডানা রয়েছে।’ (গ) তাফসীর বায়যাবীতে বলা 
হয়েছে, ০2 | 221৮ :৮5১৷ ১,৮ 2, ‘তাতে নবীগণের ছবি রয়েছে 
আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত 

(ঘ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে 
(পৃঃ ৬৩ টীকা ১৭০) বলা হয়েছে, ‘বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কালে 
হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন’ । 

উপরে বর্ণিত কোন ব্যাখ্যাই কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। বরং প্রকৃত কথা 
এই যে, এটি হ’ল আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর তৈরী সেই 
সিন্দুক, যার মধ্যে তার লাঠি, তাওরাত এবং তীর ও হারণ (আঃ)-এর 
পরিত্যক্ত অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ সংরক্ষিত ছিল। বনু ইস্রাঈটলগণ এটিকে 
বরকত হিসাবে ও বিজয়ের নিদর্শন হিসাবে মনে করত । 

(২) তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহ : 

আরাফ ১৪৫: 150 ১১০% a) bey cs Hn 4S 
ce ‘আমরা তার (মূসা) জন্য ফলকে (তাওরাতে পৃষ্ঠাসমূহে) সকল বিষয়ে 
উপদেশ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ লিখে দিয়েছি'। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে 
জালালাইনে বলা হয়েছে, >) $43 ০ ৮ Sj Al cf 
5,১০ 9 ০ ১১ 91 ‘অৰ্থাৎ তাওরাতের ফলক সমূহ, যা ছিল জান্নাতের 
পত্র সমূহ বা যবরজাদ অথবা যুমুর্দ, যা ছিল ৭টি অথবা ১০টি’। অথচ 
এসব কথার কোন ভিত্তি নেই । এ ফলকণগুলির সংখ্যা কত ছিল, কি দিয়ে 
তৈরী ছিল, কতটুকু তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল, কি দিয়ে ও কিভাবে সেখানে লেখা 
ছিল, এগুলি বিষয় জানা বা তার উপরে ঈমান আনার কোন বাধ্যবাধকতা 
আমাদের উপরে নেই কুরআন-হাদীছ এবিষয়ে চুপ রয়েছে। আমরাও এ 
বিষয়ে চুপ থাকব । বস্তুতঃ এগুলি সেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র । 


১. আল্লাহ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে 
থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হ’লে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব 
প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম 
প্রতিরোধ করেন। যেমন আল্লাহ উদ্ধত ফেরাউনের কাছে প্রথমে মুসাকে 
পাঠান। ২০ বছরের বেশী সময় ধরে তাকে উপদেশ দেওয়ার পরেও এবং 
নানাবিধ গযব পাঠিয়েও তার গুদ্ধত্য দমিত না হওয়ায় অবশেষে সাগরডুবির 
গযব পাঠিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে উৎখাত করেন। 


২. দুনিয়াদার সমাজনেতারা সর্বদা যালেম শাসকদের সহযোগী থাকে। 
পক্ষান্তরে মযলুম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের 
মুখাপেক্ষী থাকে। 


৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। 
পক্ষান্তরে আখেরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত 
করে। যেমন দুনিয়াদার শাসক ফেরাউন নিজেকে ও নিজের সমাজকে ধ্বংস 
করেছে এবং নিজে এমনভাবে অপদস্থ হয়েছে যে, তার নামে কেউ নিজ 
সন্তানের নাম পর্যন্ত রাখতে চায় না। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর দ্বীনী 
আন্দোলন তীকে ও তীর ঈমানদার সাথীদেরকে বিশ্ব মাঝে স্থায়ী সম্মান দান 
করেছে। 


8. দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে । যালেম তার 
যুলুমের চরম সীমায় পৌছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়। অনুরূপভাবে 
করা হয়। অধিকন্তু পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়। 

৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে 
হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হ’তে বিরত 
থাকতে হয়। মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আল্লাহ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে সবাইকে 
সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। 

৬. অহীর বিধানের অবাধ্যতা করলে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত জাতিও চিরস্থায়ী 
গযবের শিকার হ’তে পারে। বনু ইস্রাঈলগণ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ । 
নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা করায় তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে 
যায় এবং তারা চিরস্থায়ী গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি 
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একইভাবে প্রযোজ্য ৷ ইস্রাঈলী দরবেশ আলেম বাল‘আম বা“উরার ঘটনা এর 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

৭. জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ায় বাচতে পারে 
না। আর সেকারণেই মিসরীয় জনগণের ১০ হ’তে ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও 
বনু ইস্রাঈলগণকে রাতের অন্ধকারে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় । 
অতঃপর জিহাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তারা তাদের পিতৃভূমি বায়তুল 
মুক্বাদ্দাস অধিকারে ব্যর্থ হয়। যার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তীহ 
প্রান্তরের উন্ক্ত কারাগারে তারা বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হয়। অবশেষে নবী 
ইউশা-র নেতৃত্বে জিহাদ করেই তাদের পিতৃভূমি দখল করতে হয়। 


৮. সংস্কারককে জাতির নিকট থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় । দুনিয়ায় তার 
নিঃস্বার্থ সঙ্গী হাতে গণা কিছু লোক হয়ে থাকে । তাকে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে 
ভরসা করেই চলতে হয়। বিনিময়ে তিনি আখেরাতে পুরস্কৃত হন ও পরবর্তী 
বংশধরের নিকটে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। যেমন মূসার 
প্রকৃত সাথী ছিলেন তার ভাই হারণ ও ভাগিনা ইউশা'‘ বিন নূন। বাকী 
অধিকাংশ ছিল তাকে কষ্ট দানকারী ও স্বার্থপর সাথী ৷ মুসা (আঃ) তাই দুঃখ 


করে তার কওমকে বলেন, SEY BES ABTS AG 
‘কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের 
নকটে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল’ (ছফ ৬১/6) । 


উপসংহার : 


মুসা ও হারণ (আলাইহিমাস সালাম)-এর দীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে নবীদের 
কাহিনীর একটা বিরাট অংশ সমাপ্ত হ’ল। হারণ ও মূসার জীবনীতে ব্যক্তি 
মুসা ও গোষ্ঠী বনু ইস্রাঈলের উত্থান-পতনের যে ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, তা 
রীতিমত বিস্ময়কর ও শিহরণ মূলক । একই সাথে তা মানবীয় চরিত্রের তিক্ত 
ও মধুর নানাবিধ বাস্তবতায় মুখর । সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সচেতন 
যেকোন পাঠকের জন্য এ কাহিনী হবে খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত । 
এক্ষণে আমাদের উচিত হবে এর আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া এবং 
গভীর ধৈর্যের সাথে আমাদের স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও জাতিকে অহি-র 
বিধানের আলোকে গড়ে তোলা । আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- 
আমীন! 
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১৬. হযরত ইউনুস (আলাইহিস সালাম) 


হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনের মোট ৬টি সূরার 
১৮টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তার নাম ইউনুস, 
সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে ‘যুন-নূন’ (৩;+৷ ৪১) এবং সূরা ক্ৃূলম ৪৮ আয়াতে 
তাকে ‘ছাহেবুল হৃত’ (৩; ০) বলা হয়েছে। ‘নূন’ ও ‘ভুত’ উভয়ের 
অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হৃত অর্থ মাছওয়ালা । একটি বিশেষ ঘটনার 
প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন । সামনে তা বিবৃত হবে। 


ইউনুস (আঃ)-এর কওম : 


ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী “নীনাওয়া’ (9+) 
জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের 
দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান কিন্তু তারা তার 
প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ’লে 
আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান । ইতিমধ্যে তার কওমের 
উপরে আযাব নাধিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল । জনপদ ত্যাগ করার সময় 
তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ’তে পারে। 
তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না । ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্তরস্ত 
হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ’তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল- 
বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে 
তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র 
দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা 
করে এবং আসন্ন গযব হ’তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ্‌ 
তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ 
বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 


WEE EES AT OS CY CG NLU GB LOT LN Yh 
(AA S52) TP SL ALL GUNES Gp OIE 


৫৮. যথাক্রমে (১) সুরা নিসা ৪/১৬৩; (২) আন“আম ৬/৮৬; (৩) ইউনুস ১০/৯৮; (৪) আশ্বিয়া 
২১/৮৭-৮৮; (৫) ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) কৃূলম ৬৮/৪৮-৫০ । সর্বমোট = ১৮টি 


SS ruven ctu ECE TET se ter etweul 113 
‘অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ’ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে 
আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম 
ব্যতীত । যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব 
জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম’ (ইউনুস ১০/৯৮)। অত্র 
আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে। 


ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তার কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে 
গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদোৌ গযব নাযিল হয়নি, 
তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওযম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে 
এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন 
তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। 
এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা 
করেননি । 


মাছের পেটে ইউনুস : 

আল্লাহ বলেন, 

or SAS I AHN CEA A AE Ys 
(OEY) A SUL) < P83 Cd Lb nes) 


‘আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন’ ৷ ‘যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই 
নৌকায় গিয়ে পৌছল’ ৷ ‘অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ’ল’ ৷ ‘অতঃপর 
একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল । এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার 
দানকারী’ (ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২) । 


আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস 
(আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে 
তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা 
কোন অপরাধ ছিল না । কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক 
উর্ধ্বে । তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ক্রটির জন্যও পাকড়াও করেন । ফলে 
তিনি আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় পতিত হন । 


হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার 
উপক্ৰম হ’লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে 
সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ’লে পরপর তিনবার তার নাম 
আসে । ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হুকুমে 
বিরাটকায় এক মাছ এসে তাকে গিলে ফেলে । কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম 
হয়ে যাননি । বরং এটা ছিল তার জন্য নিরাপদ কয়েদখানা (ইবনে কাছীর, 
আম্বিয়া ৮৭-৮৮) ৷ মাওয়াদাঁ বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাকে শাস্তি 
দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা 
তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন’ (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)। 


ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) এক ঘণ্টা ছিলেন (২) তিনি পূর্বাহ্নে প্রবেশ 
করে অপরাহ্নে বেরিয়ে আসেন (৩) ৩ দিন ছিলেন (8) ৭ দিন ছিলেন (৫) 
২০ দিন ছিলেন (৬) ৪০ দিন ছিলেন।** আসলে এইসব মতভেদের কোন 
গুরুত্ব নেই । কেননা এসবের রচয়িতা হ’ল ইহুদী গল্পকারগণ ৷ প্রকৃত ঘটনা 
আল্লাহ ভাল জানেন। 


ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন? 


এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ক্রুটি 
ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে 
হয়েছিল । আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে 
আল্লাহ সম্মত হননি’। অথচ পুরা দৃষ্টিকোণটাই ভুল । কেননা কোন নবী 
থেকেই তীর নবুঅতের দায়িত্‌ পালনে ক্রটির কল্পনা করা নবীগণের 
নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তার হুকুমেই তিনি এলাকা ত্যাগ 
করেছিলেন। আর তার কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের 
আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয় ।* 


৫৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ পৃঃ; কুরতুবী, তাফসীর সুরা ছাফফাত ১৪৪ । 
৬০. দঃ তাফসীর মা“আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃ? ৬১৭-১৮। 


১১৫ ২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ) 115 


আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর যদি সে আল্লাহ্র গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হ’ত’(ছাফফাত 
১৪৩)। ‘তাহ’লে সে ব্ব্য়ামত দিবস পৰ্যন্ত মাছের পেটেই থাকত’? 
(১৪৪) ‘অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন 
সে রুগ্ন ছিল’(১৪6)। ‘আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত 
করলাম’(১৪৬)। ‘এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ 
করলাম’(১৪৭)। তারা ঈমান আনল । ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম’ (ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮) । 
আলোচ্য আয়াতে ‘ক্্য়ামত দিবস পৰ্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত’-এর অর্থ 
সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না । বরং মাছের পেটেই তার কবর 
হ’ত এবং সেখান থেকেই বক্নয়ামতের দিন তার পুনরুখান হ’ত। 
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‘তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং 
মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা 
করেছিল’ ৷ ‘যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে 
নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’ ৷ ‘অতঃপর তার পালনকর্তা 
তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন’ 
(কূলম ৬৮/৪৮-৫০)। 
‘যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে নিন্দিত অবস্থায় 
জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার 


OIE রনির কুৰআন বাহ ২৫ জন বব কা 
তাওফীক না দিতেন এবং তার দো‘আ কবুল না করতেন, তাহ’লে তাকে 
জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা 
খেয়ে তিনি পুষ্টি ও শক্তি লাভ করেন। বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন 


বালুচরে ফেলে রাখা হ’ত, যা তার জন্য লজ্জাঙ্কর হ’ত । 


‘অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন’ অর্থ এটা নয় যে, 
ইতিপূর্বে আল্লাহ ইউনুসকে মনোনীত করেননি; বরং এটা হ’ল বর্ণনার 
আগপিছ মাত্র । কুরআনের বন্ স্থানে এরূপ রয়েছে। এখানে এর ব্যাখ্যা এই 
যে, ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে 
টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। 


অন্যত্র ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী 
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এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহ্র 
অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী 
ছিল যে, আমরা তার উপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না’ ।* 
‘অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে 
আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্ৰ । আমি সীমা 
লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ । ‘অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং 
তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি 
দিয়ে থাকি’ (আহ্বিয়া ২১/৮৭-৮৮) ৷ 


৬১. অধিকাংশ তাফসীর এন্থে এখানে অনুবাদে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে । যেমন (১) বঙ্গানুবাদ 
তাফসীর ক হকে বরা হে তিন অল করত জামি তর উর করত 
রাখি না’ । অথচ কোন নবী কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারেন না। এখানে 
Es eG Hef 
(£3) সরকার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা‘আরেফুল কুর SHE Cl ত 

মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না’ (0) ue 
সদ দরকার পরকালিত উদ তাবমীরে এবং) আরুযাহ ইটতুয আলা অতুদিত ইানেতা 
তাফসীরে। 
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ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দো‘আ ‘দো‘আয়ে ইউনুস’ নামে পরিচিত । রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বলেন, 
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‘বিপদগ্রস্ত কোন মুসলমান যদি (নেক মকছুদ হাছিলের নিমিত্তে) উক্ত দো'আ 
পাঠ করে, ত EEL ৷** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 


ale Gh us 


‘তোমরা আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করো না। আর কোন 
বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে 
উত্তম’ ৷** কুরতুবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটা এজন্য 
বলেছেন যে, তিনি যেমন (মি‘রাজে) সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্‌র 
নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে তেমনি 
আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭) । বস্তুতঃ এটা 
ছিল রাসূলের নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 


উপরোক্ত আয়াত সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে 
থাকার পরে আল্লাহ্র হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার 
ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুণগু ছিলেন। এ অবস্থায় সেখানে উদ্দাত লাউ 
জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ 
হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজ কওমের নিকটে চলে যান । যাদের সংখ্যা 
এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তার উপরে ঈমান আনলো। ফলে 
পুনরায় শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ 
করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন। 


৬২. তিরমিযী হ৷/৩৭৫২ ‘দোআ সমূহ’ য় ৮৫ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২৯২ ‘দোআ সমুহ’ 
অধ্যায় “আল্লাহ্‌র নাম সমুহ’ অনুচ্ছেদ-২ 

৬৩. মুভাফাক্‌ আলাইহ, Snel Ee acs, ক্ৰঁয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, সৃষ্টির সুচনা ও 
নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ- ৯। 


(১) বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া 
কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয় । 

(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন 
সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। 

(৩) আল্লাহ্‌র পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেণ্ড পূর্বেও 
জানা যাবেনা। 

(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইতে 
হবে। 

(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে 
নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব 
ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। 

(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন। 

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহ্র হুকুমে ঈমানদার 
ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ 
ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল । 

(৮) বাহ্যদৃষ্টিতে কোন বস্তু খারাব মনে হ’লেও নেককার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌ 
উত্তম ফায়ছালা করে থাকেন। যেমন লটারীতে নদীতে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত 
নিজের জন্য অতীব খারাব মনে হ’লেও আল্লাহ ইউনুসের জন্য উত্তম 
ফায়ছালা দান করেন ও তাকে মুক্ত করেন। 

(৯) আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দোআ কবুল হয় না। যেমন গভীর 
সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহ্‌র প্রতি 
আনুগত্যশীল ছিলেন । ফলে আল্লাহ তার দো‘আ কবুল করেন। 

(১০) আল্লাহ্‌র প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে 
থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। 
যেমন ইউনুস পরে বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক অনুগত হন এবং 
এজন্য তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল (415) বলে আল্লাহ্র 

ংসা পান । 
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১৭. হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) 

বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রচক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু'জন । তারা হ’লেন 
পিতা ও পুত্ৰ দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) । বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক 
ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাদের রাজত্্‌ ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার 
অধিকারী হয়েও তারা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ । 
সেকারণ আল্লাহ তার শেষনবীকে সান্তনা দিয়ে বলেন, ৩/4 ৬৮ ৪ ০; 
-(0\V ০১-০520 40 1১ 599509555১ ‘তারা যেসব কথা বলে 
তাতে তুমি ছবর কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ কর। সে 
ছিল আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ (ছোয়াদ ৩৮/১৭)। দাউদ হলেন 
আল্লাহ্র একমাত্র বান্দা, যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম স্বীয় বয়স থেকে ৪০ 
বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সুফারিশ করেছিলেন এবং 
সেমতে দাউদের বয়স ৬০ হ’তে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায় ** 

উল্লেখ্য যে, হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।** তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় 
দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী** দাউদ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই 
শক্তিশালী হননি, বরং তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন দৈহিকভাবে শক্তিশালী 
এবং একই সাথে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। নিম্নোক্ত ঘটনায় তা বর্ণিত 
হয়েছে ।- 


জালত ও তালূতের কাহিনী এবং দাউদের বীরত্ব : 


সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়ে মুসা ও হারূণ (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলদের 
নিয়ে শামে এলেন এবং শান্তিতে বসবাস করতে থাকলেন, তখন আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীনে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন এবং 
ফিলিস্তীন দখলকারী শক্তিশালী আমালেক্বাদের সঙ্গে জিহাদের নির্দেশ 
দিলেন। সাথে সাথে এ ওয়াদাও দিলেন যে, জিহাদে নামলেই তোমাদের 


৬৪. তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮, ঈমান’ অধ্যায় তাকৃদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ-৩ । 

৬৫. যথাক্রমে (১) বাকারাহ ২/২৫১; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) মায়েদাহ ৫/৭৮; (৪) আন'“আম 
৬/৮৪; (৫) ইসরা ১৭/৫৫; (৬) আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; (৭) নমল ২৭/১৫-১৬; (৮) সাবা 
৩৪/১০-১১,১৩; (৯) ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬= ১০; মোট ২৩টি আয়াত । 

৬৬. তাফসীর মা“আরেফুল কুরআন কুরআন পৃঃ ৯৯০ । 
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বিজয় দান করা হবে (মায়েদাহ ৫/২৩)। কিন্তু এই ভীতু ও জিহাদ বিমুখ 
বিলাসী জাতি তাদের নবী মুসাকে পরিষ্কার বলে দিল, 157 ০ ৯১ 
(Ye $4 5U)-৩১১০৬ (৯০50) ১৬৬৪ ‘তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর 
গে। আমরা এখানে বসে রইলাম’ (মায়েদাহ ৫/২৪) । এতবড় বেআদবীর পরে 
মুসা (আঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হ’লেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই দু’ভাই 
পরপর তিন বছরের ব্যবধানে মৃত্যু বরণ করলেন । 

জিহাদের আদেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ 
শিষ্য ও ভাগিনা এবং পরবর্তীতে নবী ইউশা* বিন নূনের নেতৃত্বে জিহাদ 
সংঘটিত হয় এবং আমালেক্বাদের হটিয়ে তারা ফিলিস্তীন দখল করে। কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যে তারা পুনরায় বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং নানাবিধ 
অনাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের উপরে পুনরায় আমালেক্কাদের 
চাপিয়ে দেন। বনু ইস্রাঈলরা আবার নিগৃহীত হ’তে থাকে। এভাবে বনু দিন 
কেটে যায়। এক সময় শ্যামুয়েল (| :+$) নবীর যুগ আসে লোকেরা বলে 
আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ 
করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের এঁতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা 
থেকে মুক্তি পাই । এই ঘটনা আল্লাহ তার শেষনবীকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত 
ভাষায়- 


TEAM ERY LLMs Hn doe dF 
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‘তুমি কি মুসার পরে বনু ইস্রাঈলদের একদল নেতাকে দেখনি, যখন তারা 
তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণ করুন, যাতে 


আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, 
তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের নির্দেশ দিলে 
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তোমরা লড়াই করবে? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র 
পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও 
সন্তান-সন্ততি হ’তে! অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হ’ল তখন সামান্য 
কয়েকজন ছাড়া বাকীরা সবাই ফিরে গেল । বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদের ভাল 


করেই জানেন’ (বাকারাহ ২/২৪৬) ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:- 
ONE oe ib SE Gb Ee) 4 0G 
ill di ol JG JOD 2 BL Cy fy Be allt BLS Cl 
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শাসক নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সেটা কেমন করে হয় যে, তার শাসন 
চলবে আমাদের উপরে । অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতা পাওয়ার অধিক 
হকদার ৷ তাছাড়া সে ধন-সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। জওয়াবে নবী 
বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে মনোনীত করেছেন এবং 
স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা রাজ্য দান করেন। তিনি হ’লেন প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ’ । “নবী 
তাদেরকে বললেন, তালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে 
(তোমাদের কাংখিত) সিন্দুকটি আসবে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ’তে 
তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি রূপে । আর তাতে থাকবে মুসা, হারণ ও তাদের 
পরিবার বর্গের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী । সিন্দুকটিকে বহন করে 
আনবে ফেরেশতাগণ । এতেই তোমাদের (শাসকের) জন্য নিশ্চিত নিদর্শন 
রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (বাকারাহ ২/২৪৭-২৪৮) ৷ 
বিষয়টি এই যে, বনু ইস্রাঈলগণের নিকটে একটা সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে 
তাদের নবী মূসা, হারণ ও তাদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী 
ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে 
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রাখত । একবার আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধের সময় বনু ইস্রাঈলগণ পরাজিত 
হ’লে আমালেক্বাদের বাদশাহ জালুত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। এক্ষণে যখন 
বনু ইস্রাঈলগণ পুনরায় জিহাদের সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে উক্ত 
সিন্দুক ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর এই সিন্দুকটির মাধ্যমে 
তাদের মধ্যেকার নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার নিরসন করেন। সিন্দুকটি তালুতের 
বাড়ীতে আগমনের ঘটনা এই যে, জালূতের নির্দেশে কাফেররা যেখানেই 
সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ । 
এমনিভাবে তাদের পাচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায় । অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা 
একে তার প্রকৃত মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর 
গাড়ীতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশমতে 
গরুর গাড়ীটিকে তাড়িয়ে এনে তালুতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বনু 
ইত্রাঈলগণ এই দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালুতের নেতৃত্বের প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালৃত আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু করলেন। 

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হ’লে তিনি কথিত মতে ৮০,০০০ হাযার সেনাদল নিয়ে 
রওয়ানা হন। ইবনু কাছীর এই সংখ্যায় সন্দেহ পোষণ করে বলেন, 
ক্ষুদ্ায়তন ফিলিস্তীন ভূমিতে এই বিশাল সেনাদলের সংকুলান হওয়াটা অসম্ভব 
ব্যাপার ।** অল্প বয়ঙ্ক তরুণ দাউদ ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য । 
পথিমধ্যে সেনাপতি তালুত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। সম্মুখেই ছিল 
এক নদী । মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের পিপাসায় ছিল সবাই কাতর । এ 
AMAL 
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৬৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৮; আমরা মনে করি স্থান সংকুলান বড় কথা 
নয় । যুদ্ধটাই বড় কথা ৷ কেননা আমরা দেখেছি যে, পরবর্তীতে এর পাশেই আজনাদাইন ও 
ইয়ারমুক যুদ্ধে ২,৪০,০০০ রোমক সেন্যের মুকাবিলায় মুসলমানরা ৪০,০০০ সেন্য নিয়ে যুদ্ধ 

করেছে ও বিজয়ী হয়েছে (এ, ৭/৭) । 
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‘অতঃপর তালুত যখন সৈন্যদল নিয়ে বের হ’ল, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে ৷ যে ব্যক্তি সেই 
নদী হ’তে পান করবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বাদ 
গহণ করবে না, সেই-ই আমার দলভুক্ত হবে। তবে হাতের এক আঁজলা 
মাত্র । অতঃপর সবাই সে পানি থেকে পান করল, সামান্য কয়েকজন 
ব্যতীত । পরে তালুত যখন নদী পার হ’ল এবং তার সঙ্গে ছিল মাত্র 
কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি (তখন অধিক পানি পানকারী সংখ্যাগরিষ্ট) 
লোকেরা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে 
যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই । (পক্ষান্তরে) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, 
আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের একদিন উপস্থিত হ’তেই হবে, তারা বলল, কত 
নিশ্চয়ই ধৈৰ্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন’ (বাকারাহ ২/২৪৯) । 


বস্তুতঃ নদী পার হওয়া এই স্বল্প সংখ্যক ঈমানদারগণের সংখ্যা ছিল মাত্র 
৩১৩ জন, যা শেষনবীর সাথে কাফেরদের বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধরত 
ছাহাবীগণের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। পানি পানকারী হাযারো সৈনিক নদী 
পারে আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ল । অথচ পানি পান করা থেকে বিরত থাকা স্বল্প 
সংখ্যক ঈমানদার সাথী নিয়েই তালুত চললেন সেকালের সেরা সেনাপতি ও 
শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূতের বিরুদ্ধে । 
বস্তুবাদীগণের হিসাব মতে এটা ছিল নিতান্তই আত্মহননের শামিল। এই 
দলেই ছিলেন দাউদ ৷ আল্লাহ বলেন, 


ES CB Le EE tH EG 1G sy) CYS 05 

(Ye EAGAN pl fe Cl 
‘আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হ’ল, তখন তারা 
বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর ও আমাদেরকে 
দৃঢ়পদ রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’ 
(বাকারাহ ২/২৫০) । 


জালত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন 
করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে 


Ts aoteteh EEC ata ১২৪ 
আহ্বান করতে থাকল । অল্পবয়ঙ্ক বালক দাউদ নিজেকে সেনাপতি তালুতের 
সামনে পেশ করলেন তালুত তাকে পাঠাতে রাযী হ’লেন না। কিন্তু দাউদ 
নাছোড় বান্দা । অবশেষে তালৃত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত 
করলেন এবং আল্লাহ্র নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন বর্ণিত 
আছে যে, তিনি এ ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালুতকে বধ 
হবে। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জালুতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। কেননা তার 
সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত । তাই তরবারি বা বল্পম দিয়ে তাকে 
মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দাউদ ছিলেন পাথর ছোড়ায় উত্তাদ । 
সমবয়সীদের সাথে তিনি মাঠে গিয়ে নিশানা বরাবর পাথর মারায় দক্ষতা 
অর্জন করেছিলেন। দাউদ পকেট থেকে পাথর খণ্ড বের করে হাতীর পিঠে 
বসা জালূতের চক্ষু বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই 
জালুতের চোখশুদ্ধ মাথা ফেটে মগয বেরিয়ে চলে গেল। এভাবে জালূত 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল । যুদ্ধে তালূত বিজয় লাভ 
করলেন । যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ 
জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও 
দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন, যা তিনি চাইলেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 
যদি এভাবে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে 
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত । কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্তই দয়াশীল’ 
(বাকারাহ ২/২৫১) । 
শিক্ষণীয় বিষয় : 
(১) নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হ’ল জ্ঞান ও দৈহিক স্বাস্থ্য, যা 
তালুতের মধ্যে ছিল। 
(২) নেতৃত্বের জন্য বংশ ও অর্থ-সম্পদের চাইতে বড় প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান ও 
আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীলতা । 
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(৩) নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ’ল কর্মীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা । 
যেমন তালুত করেছিলেন। 


(৪) চিরকাল সংখ্যালঘু ঈমানদারগণ সংখ্যাগুরু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 
জয়লাভ করে থাকে যা তালুত ও জালুতের ঘটনায় প্রমাণিত হয় । 


(৫) আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভরশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কুশলী সেনাপতি এবং 
স্বল্পসংখ্যক নিবেদিত প্রাণ লোকই যথেষ্ট হয় বিজয় লাভের জন্য । তালুত ও 
দাউদ যার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ । 


(৬) অন্ত্রবল ও জনবলের চাইতে ঈমানী বল যেকোন বিজয়ের মূল শক্তি । 


(৭) উপরোক্ত ঘটনায় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তালুত কর্তৃক 
পরীক্ষা গ্রহণের ফলে তার আমলেই বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে দু*টি দলের সৃষ্টি 
হয়। একদল তালুতের অনুগত মুমিন । যারা নিজেদেরকে “বনু ইসরাঈল’ 
বলেই পরিচিত করে। অর্থ “আল্লাহ্র দাস’-এর বংশ । অপর দল ছিল 
মুনাফিক- যাদেরকে ‘ইয়াহুদী’ বলা হ’ত। প্রকৃত বনু ইস্রাঈলগণ ‘ইয়াহুদী’ 
নামকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজও পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত 
হয়েই আছে। অতদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না মুসলমানরা একে একে 
এদেরকে হত্যা করবেন । গাছ ও পাথর পর্যন্ত এদের পালিয়ে থাকা অবস্থান 
মুসলমানদের জানিয়ে দেবে।*” 

দাউদ (আঃ)-এর কাহিনী : 

তালুত ‘আমালেক্ দখলদারদের হটিয়ে শামের শাসনকর্তার পদ লাভ 
করেন। অতঃপর দাউদ কতদিন পরে নবী হন এবং তালুতের পরে কখন 
তিনি শাসনক্ষমতায় আসেন, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে 
আমরা ধরে নিতে পারে। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তার পুত্র 
সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন । তন্ুধ্যে সুলায়মান (আঃ) নবুঅত ও শাসন 
ক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে (নমল ২৭/১৬) পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। 
আল্লাহ পিতা ও পুত্রকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা 
কুরআন থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি সেটুকুই পেশ করব সত্যসন্ধানী পাঠকের 


৬৮. মুসলিম, মিশকাত হ৷/৫৪১৪ ‘ফিতান’ অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ । 


জন্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন কোন গল্পগ্রন্থ নয়। মানুষের 
হেদায়াতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র সেখানে পাওয়া যায় । 
বাকী তথ্যাবলীর উৎস হ’ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ, যার কোন নির্ভরযোগ্য 
ভিত্তি নেই । বরং সেখানে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় দাউদ ও সুলায়মানের 
চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। আর সেইসব নোংরা কাহিনীকে ভিত্তি করে 
আরবী, উর্দু, ফারসী এমনকি বাংলা ভাষায়ও লিখিত হয়েছে ‘নবীদের কাহিনী’ 
নামে বহু বাজে বই-পুস্তিকা। নবীগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসী ঈমানদার 
পাঠকগণ এসব বইপত্র থেকে দূরে থাকবেন, এটাই আমরা একান্তভাবে 
কামনা করব। বরং আমাদের পরামর্শ থাকবে, এসব উদ্ভট ও নোংর 
গল্পগুজবে ভরা তথাকথিত ধর্মীয় (?) বই-পত্র আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে 
দিন। তাতে নিজের ও পরিবারের এবং অন্যদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে 
বেঁচে যাবে। 

দাউদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ : 

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সেমতে দাউদ 
(আঃ)-কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ নিয়ে বিবৃত হ’ল ।- 

১. আল্লাহ দাউদ (আঃ)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান করে সৃষ্টি 
করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 

OV oo) 2 0 5595 U5 5:5১, স্মরণ কর, আমার বান্দা 
দাউদকে ৷ সে ছিল শক্তিশালী এবং আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ (ছোয়াদ 
৩৮/১৭) । আয়াতের প্রথমাংশে তার দৈহিক ও দুনিয়াবী শাসন শক্তির কথা 
বলা হয়েছে এবং শেষাংশে তার আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। এজন্য 
যে, বিরাট ও অপ্রতিদ্বন্থী বাদশাহ হওয়া সত্বেও তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি 
নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন । সকল কাজে তার দিকেই ফিরে যেতেন। 

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলার 
নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ’ল দাউদ (আঃ)-এর ছালাত এবং 
সর্বাধিক পসন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম । তিনি অর্ধরাত্রি 
পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ 
ষষ্টাংশে নিদ্রা যেতেন । তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন । শত্রুর 
মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না’ ।*৯ 


৬৯. মুভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫ ‘রাত্রিতে নফল ছালাতে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ-৩৩ । 
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২. পাহাড় ও পক্ষীকুল তার অনুগত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, = - | 
OW AHL Jo By lly Bs tally ed i IU 
তার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করত’ ‘আর পঙক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে 
সমবেত হ’ত ৷ সবাই ছিল তার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল’ (ছোয়াদ ৩৮/১৮-১৯)। 
একই মর্মে বক্তব্য এসেছে সুরা সাবা ১০ আয়াতে ৷ অন্যদিকে আল্লাহ দাউদ- 
পুত্র সুলায়মানের অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন বায়ুকে ও জিনকে ৷ পাহাড় ও 
পক্ষীকুল হযরত দাউদ (আঃ)-এর কিভাবে আনুগত্য করত- সে বিষয়ে কোন 
বক্তব্য কুরআনে আসেনি তাফসীরবিদগণ নানাবিধ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। 
আমরা সেগুলিকে এড়িয়ে গেলাম। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 
এ৷ ৮৮৪ আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে 
অস্পষ্ট থাকতে দাও’ ৷" 

৩, 8৪ ও ৫. তাকে দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য 
বাগ্মিতা । যেমন আল্লাহ বলেন, 

(YS) bl La57 LIol IT KL 5957 ‘আমরা তার 
সাস্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী 
বাগ্মিতা’ (ছোয়াদ ৩৮/২০) ৷ উল্লেখ্য, আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) ও ইমাম 
শাবী বলেন যে, ‘তিনিই সর্বপ্রথম বক্তৃতায় হাম্‌দ ও ছালাতের পর এ = 
(‘অতঃপর’) শব্দ যুক্ত করেন’ ।* পূর্বেই আমরা বলেছি যে, তার এই সাম্রাজ্য 
ছিল শাম ও ইরাক ব্যাপী । যা আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তীন 
ও ইরাককে শামিল করে আল্লাহ বলেন, 
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Lo মা'রেফাতৃস সুনান ওয়াল আছার, হ৷/৪৩৮৮ । 
তুবী বলেন, যদি উক্ত বক্তব্য সঠিক হয়, তবে সেটি ছিল দাউদ (আঃ)-এর নিজের 
ভাষায়, আরবী ভাষায় নয়’ (এ, তাফসীর ছোয়াদ ২০) । 


ont ttee ds শর কদি বতংত জব য় কা te ১২৮ 
‘হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি 
মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। 
তাহ’লে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হ’তে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা 
আল্লাহ্র পথ হ’তে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে 
যে, তারা হিসাব দিবসকে ভূলে যায়’ (ছোয়াদ ৩৮/২৬) । 
৬. লোহাকে আল্লাহ তীর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন যেমন আল্লাহ বলেন, 
SEIT UE CIBC TET 
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‘..এবং আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম’ ‘এবং তাকে 
বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর ও কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং 
তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর । তোমরা যা কিছু কর, তা আমরা দেখে থাকি’ 
(সাবা ৩৪/১০-১১) । 

উল্লেখ্য যে, হযরত দাউদ (আঃ) একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। বিশেষ করে 
শত্রুর মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন 
কুশলী কারিগর ৷ যা বিক্রি করে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন রাষ্ট্রীয় 
কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা 
নেওয়া কোন দোষের ছিল না। এখানে লোহাকে বাস্তবে মোমের মত নরম 
করার প্রকাশ্য অর্থ নিলে সেটা হবে তার জন্য মু‘জেযা স্বরূপ, যা মোটেই 
অসম্ভব নয়। অবশ্য নরম করে দেওয়ার অর্থ লোহাকে সহজে ইচ্ছামত রূপ 
দেওয়ার ও উন্নতমানের নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদানও হ’তে পারে। যেমন 
অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, 


£ Loa 2 Rf LL 8 Fs oz 61 HB EAL ER 
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‘আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, 


যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ 
হবে? (আশ্চিয়া ২১/৮০) ৷ 


ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বাদশাহ আওরঙ্গযেব (১৬৫৮- 
১৭০৭ খৃ:) নিজ হাতে টুপী সেলাই করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা 


oe ERT SET HE 2S ol ESI. a NTT 


নির্বাহ করতেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই নিতেন না। বস্তুতঃ নবী- 
রাসূলগণই ছিলেন সকল উন্নত চরিত্রের পথিকৃৎ । 

৭. আল্লাহ পাক দাউদকে নবুঅত দান করেন এবং তাকে এলাহী কিতাব 
বলেন, -|,'%5 595 রা? ‘আমরা দাউদকে “যবূর'’ প্রদান করেছিলাম’ (নিসা 
৪/১৬৩) হযরত দাউদকে যে আল্লাহ অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করছিলেন, 
সেটা যেন যবুরের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তব রূপ । কেননা যবুূরে আল্লাহ তার 
সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পৃথিবীর অধিকারী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। 
যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘আমরা বিভিন্ন উপদেশের পর যবূরে একথা লিখে দিয়েছি যে, আমার 
সৎকর্মশীল বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে’ (আম্বিয়া ২১/১০৫) 


৮. তাকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল। যখন তিনি যবুর 
তেলাওয়াত করতেন, তখন কেবল মানুষ নয়, পাহাড় ও পক্ষীকুল পর্যন্ত তা 
একমনে শুনত ৷ এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 


(0) LS ly i taf J UU Ee S96 TS 
‘আমরা দাউদের প্রতি আমাদের পক্ষ হ’তে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম এই 
মর্মে আদেশ দান করে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বারবার 
তাসবীহ সমূহ আবৃত্তি কর এবং (একই নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা) 
পক্ষীকুলকেও ...’ (সাবা ৩৪/১০) । আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, 
পাহাড় ও মাটির এক ধরনের জীবন রয়েছে, যা তাদের জন্য উপযোগী ।'* এ 
বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন এভাবে, 
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৭২. দ্রঃ হামীম সাজদাহ ৪১/১১; মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, সৃষ্টা ও সৃষ্টিতত্ব (ই,ফা,বা, ২০০৩) পৃঃ 


৩৫৭, ৩৮৬-৮৯ । 
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তাসবীহ পাঠ করত এবং আমরা এটা করে থাকি’ (আহঙ্বিয়া ২১/৭৯) । 


অতএব দাউদের কণ্ঠস্বর শোনা, তীর অনুগত হওয়া ও আল্লাহ্‌র বাণী যবুরের 
আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা 
পাহাড় ও পক্ষীকুলের জন্য মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)-এর জন্য বনের পশু, পাহাড়, বৃক্ষ তার সামনে মাথা নুইয়েছে ও ছায়া 
করেছে, এমনকি স্বস্থান থেকে উঠে এসে বৃক্ষ তার সম্মুখে দাড়িয়েছে, এগুলি 
সব চাক্ষুষ ঘটনা ।'* একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তার তিন সাথী আবুবকর, 
ওমর ও ওছমান একটি পাহাড়ে উঠলেন। তখন পাহাড়টি কাপতে শুরু 
করল । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়টিকে ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হও! তোমার 
উপরে আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্‌ ও দু'জন শহীদ’ ।** এর দ্বারা 
উদ্ভিদ ও পর্বতের জীবন ও অনুভুতি প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্র অপর 
নবী দাউদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়, পক্ষী, লৌহ ইত্যাদি অনুগত হবে, এতে 
বিস্ময়ের কিছু নেই । যদিও বস্তুবাদীরা চিরকাল সন্দেহের অন্ধকারে থেকেছে, 
আজও থাকবে আল্লাহ্‌র রহমত না হ’লে ওরা অন্ধকারের ক্রিমিকীট হয়েই 
মরবে। 

দাউদ (আঃ)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী : 

(১) ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচারঃ ইমাম বাগাভী হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ব্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা 
দু'জন লোক হযরত দাউদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। 
তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের 
মালিক ৷ শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল 
যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল 
বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই । সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও 
ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাউদ (আঃ) 


৭৩. তিরমিযী, শারহস সুরাহ, দারেমী, মিশকাত হ৷/৫৯১৮, ২২,২৪-২৬ “মো'জেযা’ অনুচ্ছেদ-৯। 

৭৪. তিরমিযী, নাসাঈ, ত হা/৬০৬৬ ‘ওছমানের ম্যাদা’ অনুচ্ছেদ; হাদীছ হাসান, ইরওয়া 
হ৷/১৫৯৪-এর আলোচনা দ্রব্য, ৬/৩৯-৪০ পৃঃ । এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, 
আমৃত্যু ওছমান (রাঃ) ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার বিরোধীরা ছিল স্রেফ 
মিথ্যারোপকারী । এযুগেও তারা মিথ্যা রটনাকারী । অতএব সত্যসন্ধানীরা এদের অপপ্রচার 
থেকে সাবধান থাকবেন । -লেখক । 


Secs aun sr ECT TI ETE) is ttesnaed 131 
ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন বাদী ও বিবাদী উভয়ে 
বাদশাহ দাউদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র 
সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 
তারা সব খুলে বলল । তিনি পিতা দাউদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় 
দিলে তা ভিন্নরূপ হ’ত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হ’ত’ । অতঃপর পিতার 
নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে 
দেওয়া হউক । সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক । 
পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক । সে তাতে 
শস্য উৎপাদন করুক । অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের 
অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং 
ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে’ হযরত দাউদ (আঃ) রায়টি 
অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার 
প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, 
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‘আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে 
বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল । আর তাদের 
বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে 
মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান 
দান করেছিলাম’ (আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)। 


বস্তুতঃ উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা প্রসূত ছিল। কিন্তু অধিক উত্তম 
বিবেচনায় হযরত দাউদ স্বীয় পুত্রের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার 
নির্দেশ দেন। আর সেকারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে ভূষিত করে বলেছেন 
যে, ‘আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি’ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান 
করতে পারেন। 
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(২) ইবাদত খানায় প্রবেশকারী বাদী-বিবাদীর বিচার: হযরত দাউদ (আঃ) 
যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পরীক্ষা, 
তাহ'লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হ’তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত 
হ’তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে । যেমন 
আল্লাহ্‌ বলেন, 
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‘আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌছেছে, যখন তারা পাচিল 
টপকিয়ে দাউদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল’? (ছোয়াদ ২১) ‘যখন তারা 
দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাউদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, 
তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বিবদমান পক্ষ । 
আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় 
বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন’ 
(২২) ৷ ‘(বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই । সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর 
আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক । এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে 
দিয়ে দাও। সে আমার উপরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে’ (২৩)। ‘দাউদ 
বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে 
তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি 
বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম । (অত্র ঘটনায়) দাউদ ধারণা করল 
যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা 
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প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হ’ল’ (২৪) । 
অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের 
নিকটে রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল’ (ছোয়াদ ৩৮/২১-২৫)। 
উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি 
যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি 
ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে 
সেই প্রাচীন যুগের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা নবী ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে এ যুগে 
দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে যেটাই বলা হবে, তাতে 
ভ্রান্তির আশংকা থেকেই যাবে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী পণ্ডিতেরা তাদের 
স্বগোত্রীয় এই মর্ধাদাবান নবীর উক্ত ঘটনাকে এমন নোংরাভাবে পেশ 
করেছে, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে । বলা হয়েছে, দাউদ (আঃ)-এর 
নাকি ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তার এক সৈন্যের স্ত্রীকে জোরপূর্বক 
অপহরণ করেন। অতঃপর উক্ত সৈনিককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে 
করেন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে বাদী ও 
বিবাদীর বেশে পাঠিয়ে তাকে শিক্ষা দেন (নাউযুবিল্লাহ) । 


(৩) শনিবার ওয়ালাদের পরিণতি: বনু ইস্রাঈলদের জন্য শনিবার ছিল 
সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন 
তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকুলের বাসিন্দা ছিল 
এবং মণ্স্য শিকার ছিল তাদের পেশা । ফলে দাউদ (আঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করেই তারা এদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে ‘মস্খ’ বা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং 
তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র 
কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে 
বলেন, 
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‘আর তোমরা তো তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে 


সীমা লংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে 
যাও’ । ‘অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীঁদের জন্য 
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দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম’ 
(বাকারাহ ২/৬৫-৬৬) । 

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন 
কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎ্স্য শিকার করতে থাকে । 
এতে তারা দু’দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা 
দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের 
লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা 
অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে 
পৌছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ 
বলেন যে, বৃদ্ধরা শুকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল । রূপান্তরিত 
বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে 
গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল। 

উক্ত বিষয়ে সূরা আ‘রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, 
সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ 
দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত ৷ বাহ্যতঃ এরা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও 
সুবিধাবাদী । এরাও ফাসেকদের সাথে শুকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস 
হয়ে যায় । যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা এ লোকদের 
উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তাদের 
আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? ঈমানদারগণ বলল, তোমাদের পালনকর্তার 
নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে ওরা সতর্ক হয়’ । ‘অতঃপর 
তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা 
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সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং 
পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের 


কারণে’ (আ'রাফ ৭/১৬৪-৬৫)। 


এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের 
নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ 
যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হবে। অতএব 
হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা‘রফ ও নাহি ‘আনিল 
মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই । 


ছহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে 
যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে 
রাসূল! এ যুগের বানর-শুকরগুলো কি সেই আকৃতি পরিবর্তিত ইহুদী 
সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
করেন, কিংবা তাদের উপরে আকৃতি পরিবর্তনের আযাব নাযিল করেন, তখন 
তাদের বংশধারা থাকে না। আর বানর-শুকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, 
ভবিষ্যতেও থাকবে ।* ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা খায় না, পান করে 
না এবং তিন দিনের বেশী বাচে না।** 


তালুতের পরে বনু ইস্াঈলগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায় । 
যালেম বাদশাহদের দ্বারা তারা শাম দেশ হ’তে বিতাড়িত হয়। বিশেষ করে 
পারস্যরাজ বুখতানছর যখন তাদেরকে শাম থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন 
তাদের একদল হেজাযে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। এই উদ্দেশ্যে যে, 
আমরা দাউদ ও সুলায়মানের নির্মিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছি। ফলে 
এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম-ইসমাঈলের নির্মিত কা'বা গৃহের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করি । যাতে আমরা বা আমাদের বংশধররা শেষনবীর সাক্ষাৎ 
লাভে ধন্য হয়। সেমতে তারা আরবে হিজরত করে এবং ইয়াছরিবে বসবাস 
শুরু করে। 


৭৫. মুসলিম, তাকদীর’ অধ্যায় হ'/৬৭৭০। 
৭৬. কুরতুবী, তাফসীর সুরা বাক্বারাহ ৬৫, পৃ: ১/৪৭৯ । 


(১) দাউদ (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত : 

ছোয়াদ ২৪ : $_ ১/5 ১,৮ ‘দাউদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে 
পরীক্ষা করছি’ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, 
LA ls os. 2h 5 23 3 ০৬5591 ‘অৰ্থাৎ উক্ত মহিলার প্রতি আসক্তির 
মাধ্যমে আমরা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি’ ৷ ভিত্তিহীন এই তাফসীরের মাধ্যমে 
নবীগণের উচ্চ মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষ করে দাউদ (আঃ)- 
এর মত একজন মহান রাসূলের উপরে পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার 
অমার্জনীয় তোহমত আরোপ করা হয়েছে। অথচ এটি পরিষ্কারভাবে ইহুদী- 
চুরি, যেনা ও অনুরূপ অসংখ্য নোংরা তোহমত লাগিয়েছে ও হাযার হাযার 
নবীকে হত্যা করেছে (বাকারাহ ৯১)। তাদের রচিত তথাকথিত তওরাত-ইঞ্জীল 
সমূহ (বাকারাহ ৭৯) এ ধরনের কুৎসায় ভরপুর হয়ে আছে। 

(২) একই সূরায় ২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বর্ননা 
করেছেন যে, দাউদ (আঃ)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। অথচ তিনি অন্যজনের 
একমাত্র স্ত্রীকে তলব করেন এবং তাকে বিবাহ করেন ও তার সাথে সহবাস 
করেন’ (নাউযুবিল্লাহ) । একাজটি যে অন্যায় ছিল, সেটা বুঝানোর জন্য 
এবাদতখানায় প্রবেশ করে। অতঃপর বিবাদী তাকে বলে যে, সে আমার 
ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি দুম্বার মালিক । 
এরপরেও সে বলে এটি আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় আমার উপরে 
কঠোরতা আরোপ করে’ (ছোয়াদ ২৩)। দাউদ (আঃ) এটিকে অন্যায় হিসাবে 
বৰ্ণনা বর্ণনা করলেন । অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মাধ্যমে তাকে 
পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও 
সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, যা ২৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

এ ঘটনাটিকে সাদা চোখে দেখলে একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয় 
হবে, যা সাধারণতঃ যেকোন বিচারকের নিকটে বা রাজদরবারে হয়ে থাকে। 
অথচ কাল্পনিকভাবে দু'জনকে ফেরেশতা সাজিয়ে ও দুম্বাকে স্ত্রী কল্পনা করে 
তাফসীরের নামে রসালো গল্প পরিবেশন করা হয়েছে। 
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প্রশ্ন হ’তে পারে, তাহ’লে দাউদ (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণ কি? 
জবাব এই যে, দাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট 
করেছিলেন। এঁ সময়টুকু তিনি কেবল ইবাদতেই রত থাকতেন কিন্তু হঠাৎ 
পাঁচিল টপকিয়ে দু'জন অপরিচিত লোক ইবাদতখানায় প্রবেশ করায় তিনি 
ভড়কে যান। কিন্তু পরে তাদের বিষয়টি বুঝতে পারেন ও ফায়ছালা করে 
দেন। তাদের থেকে ভীত হওয়ার বিষয়টি যদিও কোন দোষের ব্যাপার ছিল 
না, তবুও এটাকে তিনি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলের খেলাফ মনে করে 
লজ্জিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তার 
তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নিলেন। দ্বিতীয়তঃ অধিক ইবাদতের কারণে 
প্রজাস্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে মনে করে তিনি লজ্জিত হন এবং এজন্য আল্লাহ্র 
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। 

দাউদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ : 

১. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও আমানতদার হওয়া। আরও 
প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নতমানের বাগ্মিতা। যার সব কয়টি গুণ 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল। 

২. এলাহী বিধান দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। বরং 
দ্বীনদার শাসকের হাতেই দুনিয়া শান্তিময় ও নিরাপদ থাকে । হযরত দাউদ- 
এর শাসনকাল তার জাজ্জবল্যমান প্রমাণ । 

৩. দ্বীনদার শাসককে আল্লাহ বারবার পরীক্ষা করেন। যাতে তার দ্বীনদারী 
অক্ষুণ্ব থাকে। দাউদ (আঃ) সে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিকে সদা প্রত্যাবর্তনশীল । 

8. যে শাসক যত বেশী আল্লাহ্র শুকরগুযারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি তত 
বেশী সদয় হন এবং এ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন । বস্তুতঃ দাউদ 
(আঃ) সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম 
পালন করতেন । 

৫. যে শাসক আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হন, আল্লাহ দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তার 
প্রতি অনুগত করে দেন। যেমন দাউদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়-পর্বত, 
পক্ষীকুল এবং লোহাকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল । 
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১৮. হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) 
হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান তার স্থলাভিষিক্ত 
হন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের ন্যুনাধিক দেড় হাযার বছর 
পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম । 
আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুঅতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। 
এছাড়াও তাকে এমন কিছু নে‘মত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান 
করেননি । ইমাম বাগাভী ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আঃ)- 
এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর ৷ তের বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন 
এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। 
তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন (মাযহারী, কুরতুবী) । তবে তিনি কত বছর 
বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে 
পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তীর রাজ্য তৎকালীন 
বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে তার সম্পর্কে ৭টি 
সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।'' আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে 
কাহিনীরূপে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ । 
বাল্যকালে সুলায়মান : 
(১) আল্লাহ পাক সুলায়মানকে তার বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দান 
করেছিলেন। ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা হযরত 
দাউদ (আঃ) যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান তার 
চাইতে উত্তম ফায়ছালা পেশ করেছিলেন। ফলে হযরত দাউদ (আঃ) নিজের 
পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্রের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সে মোতাবেক 
রায় দান করেন। 


উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, 
be GS; PLR 2d ° Sx aS Sia a IO CELE EEE RE HES cr 
~~ LS, rl ft 4 LLL IHS 2 JUS 3 sul 59957 


aE 2 
CREE HPS RS) 
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৭৭. যথাক্রমে (১) সুরা বাক্বারাহ ২/১০২; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) আন‘আম ৬/৮৪; (৪) আম্বিয়া 
২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) নমল ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) সাবা ৩৪/১২-১৪; (৭) ছোয়াদ 
৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত । 
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‘আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে 
বিচার করছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল । আর তাদের 
বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে 
মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান 
দান করেছিলাম’ (আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)। 

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত সুলায়মানকে পরবর্তীতে 
যথার্থভাবেই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হয়। যেমন আল্লাহ্‌ 
বলেন, 55315 ৩%, ৩৬,77 ‘সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন 
(নমল ২৭/১৬) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, £5 ৯ ১০, 5910 9 
-(!"* ০) ৮15 ‘আমরা দাউদের জন্য সুলায়মানকে দান করেছিলাম । 
কতই না সুন্দর বান্দা সে এবং সে ছিল (আমার প্রতি) সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ 
(ছোয়াদ ৩৮/৩০) । 

(২) আরেকটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ: ‘দু'জন মহিলার 
দু'টি বাচ্চা ছিল। একদিন নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যায় । 
তখন প্রত্যেকে বলল যে, তোমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। যেটি আছে ওটি আমার 
বাচ্চা । বিষয়টি ফায়ছালার জন্য দুই মহিলা খলীফা দাউদের কাছে এলো । 
তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন । তখন তারা বেরিয়ে সুলায়মানের 
কাছে এলো এবং সবকথা খুলে বলল । সুলায়মান তখন একটি ছুরি আনতে 
বললেন এবং বাচ্চাটাকে দু'টুকরা করে দু’মহিলাকে দিতে চাইলেন। তখন 
বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, ইয়ারহামুকাল্লাহু ‘আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন’ 
বাচ্চাটি এ মহিলার ৷ তখন সুলায়মান কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন’ ।* 
সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য সমূহ : 

দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় সুলায়ামন (আঃ)-কেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য 
দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি । যেমন: (১) বায়ু প্রবাহ 
অনুগত হওয়া (২) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা (৩) জিনকে অধীনস্ত 
করা (8৪) পক্ষীকূলকে অনুগত করা (৫) পিপীলিকার ভাষা বুঝা (৬) 
অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা (৭) প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার 
অনুমতি পাওয়া । নিয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হ’ল: 


৭৮. মুত আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৯ ‘কিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় সৃষ্টির সুচনা ও 
গণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯। 
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১. বায়ু প্রবাহকে তার অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল । তার হুকুম মত বায়ু 
নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে দু'মাসের পথ একদিনে পৌছে যেতেন। যেমন 
আল্লাহ বলেন, -(Y£ ০)--.. ৮৫% 421999 ন ৪9১5 dl LL 
‘এবং আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক 
মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত...’ (সাবা ৩৪/১২) । 
উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে যে কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ 
ও জিনের চার লক্ষ আসন বিশিষ্ট বিশাল বহর নিয়ে সুলায়মান বায়ু প্রবাহে 
যাত্রা করতেন এবং সারা পথ ছালাতে রত থাকতেন ও এই মহা নে‘মত 
প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন । এত দ্রুত চলা সত্ত্বেও বায়ু 
তরঙ্গে তাদের উপরে কোনরূপ চাপ সৃষ্টি হ’ত না এবং রোদ বৃষ্টি থেকে 
রক্ষার জন্য মাথার উপর দিয়ে লাখ লাখ পাখি তাদেরকে ছায়া করে যেত’ 
ইত্যাদি যেসব কথা তাফসীরের কেতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে তার সবই 
ভিত্তিহীন ইস্রাঈলী উপকথা মাত্ৰ । 
আল্লাহ বলেন, 
BS G3 Eh poll dh spl ops io ian SU) 
(A) sls) ole cs 
‘আর আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে । যা তার 


আদেশে প্রবাহিত হ’ত এঁ দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি । 
আর আমরা সকল বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছি’ (আম্দিয়া ২১/৮১) । অন্যত্র 


আল্লাহ উক্ত বায়ুকে ॥:৮ বলেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৩৬) ৷ যার অর্থ মৃদু বায়ু, যা 
শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করে না। :&০৮ ও £৬, দু'টি বিশেষণের সমন্বয় 
এভাবে হ’তে পারে যে, কোনরূপ তরঙ্গ সংঘাত সৃষ্টি না করে তীব্র বেগে বায়ু 
প্রবাহিত হওয়াটা ছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমত এবং সুলায়মানের অন্যতম 
মু‘জেযা । 

উল্লেখ্য যে, হাসান বাছরীর নামে যেকথা বলা হয়ে থাকে যে, একদিন ঘোড়া 


তদারকি করতে গিয়ে সুলায়মানের আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। সেই 
ক্ষোভে তিনি সব ঘোড়া যবেহ করে দেন। ফলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে 
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পুরস্কার স্বরূপ বায়ু প্রবাহকে অনুগত করে দেন বলে যেকথা তাফসীরের 
কেতাবসমূহে চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই । এগুলি হিংসুক ইহুদীদের 
রটনা মাত্র ।* 

২. তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে আল্লাহ সুলায়মানের জন্য তরল ধাতুতে 
পরিণত করেছিলেন । যেমন আল্লাহ বলেন, ... 221 2% 5 45%, ‘আমরা 
তাৰ্বভনণ নিত তারক বনণাধ্রা হিতৰ রেছায, (সাবা ৩৪/১২) । 
এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি 
সহজে পাত্রাদি তৈরী করা যেত সুলায়মানের পর থেকেই তামা গলিয়ে 
পাত্রাদি তৈরী করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাউদের 
জন্য ছিল লোহা গলানোর মু‘জেযা এবং পুত্র সুলায়মানের জন্য ছিল তামা 
গলানোর মু‘জেযা । আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, এা।,4%) 
১০ ১: )85, £4 5595 ‘হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা 
সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প 
সংখ্যকই কৃতজ্ঞ’ (সাবা ৩৪/১৩) । 

দু'টি সৃক্মতত্্ব : 

(ক) দাউদ (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থ 
লোহাকে নরম ও সুউচ্চ পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে 
সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ শক্ত তামাকে গলানো এবং বায়ু, জিন 
ইত্যাদি এমন সুক্ম্াতিসূক্ষ্ম বস্তুকে অনুগত করে দিয়েছিলেন, যা চোখেও দেখা 
যায় না। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র শক্তি বড়-ছোট সবকিছুর 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত। 

(খ) এখানে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র তাব্বওয়াশীল 
অনুগত বান্দারা আল্লাহ্‌র হুকুমে বিশ্বচরাচরের সকল সৃষ্টির উপরে আধিপত্য 
করতে পারে এবং সবকিছুকে বশীভূত করে তা থেকে খিদমত নিতে পারে। 


৩. জিনকে তীর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "=| 
-(0)Y ০)... 0১৮ এ 57 (০ ‘আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক 


৭৯. কুরতুবী, সাবা ১২ আয়াতের টাকা দ্রব্য । 


erect পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ১৪২ 


তার সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহ্‌র) 
আদেশে...” (সাবা ৩৪/১২) । 


অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন, 

My CUS 3 UG LA YT 2 bit 
(AT sls N)-cn 

‘এবং আমরা তার অধীন করে দিয়েছিলাম শয়তানদের কতককে, যারা তার 


জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া অন্য আরও কাজ করত । আমরা 
তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম’ (আষ্িয়া ২১/৮২) । 


অন্যত্ৰ বলা হয়েছে, 


EEE PE A 


ও ডুবুরী’। ‘এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ 
থাকত শৃংখলে’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৭-৩৮) । 


বস্তুতঃ জিনেরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা, হীরা- 
জহরত তুলে আনত এবং সুলায়মানের হুকুমে নির্মাণ কাজ সহ যেকোন কাজ 
করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত ৷ ঈমানদার জিনেরা তো ছওয়াবের নিয়তে 
স্বেচ্ছায় আনুগত্য করত ৷ কিন্তু দুষ্ট জিনগুলো বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় সুলায়মানের 
ভয়ে কাজ করত । এই অদৃশ্য শৃংখল কেমন ছিল, তা কল্পনা করার দরকার 
নেই । আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত থাকাটাও এক প্রকার শৃংখলবদ্ধ থাকা বৈ কি! 


শয়তান’ হচ্ছে আগুন দ্বারা সৃষ্ট বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন এক প্রকার সুক্ষ 
দেহধারী জীব। জিনের মধ্যকার অবাধ্য ও কাফির জিনগুলিকেই মূলতঃ 
‘শয়তান’ নামে অভিহিত করা হয়। আয়াতে “শৃংখলবদ্ধ’ কথাটি এদের 
জন্যেই বলা হয়েছে । আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে থাকায় এরা সুলায়মানের কোন ক্ষতি 
করতে পারত না। বরং সর্বদা তার হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত । 
তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আল্লাহ নিজেই কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ 
করেছেন । যেমন, 
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13) PAS my BUS Ee tp ls CY 
(OY im) let 
‘তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাঙ্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং 
চুন্ৰরীর উপরে স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত...’ (সাবা ৩৪/১৩) । উল্লেখ্য 
যে, | 5৮ তথা ভাঙ্কর্য কিংবা চিত্র ও প্রতিকৃতি অংকন বা স্থাপন যদি গাছ বা 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের হয়, তাহ’লে ইসলামে তা জায়েয রয়েছে। কিন্তু যদি তা 
প্রাণীদেহের হয়, তবে তা নিষিদ্ধ । 
8. পক্ষীকুলকে সুলায়মানের অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের 
ভাষা বুঝতেন ৷ যেমন আল্লাহ বলেন, 
Eis NIECE AUN MEAL Ei 
(01 dl Fad i 5h Oe 
‘সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বলেছিল, হে লোক সকল! 


আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে 
সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্‌’ (নমল ২৭/১৬) । 


পক্ষীকুল তার হুকুমে বিভিন্ন কাজ করত সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় 
গুরুত্বপূর্ণ পত্র তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ রাজ্যের রাণী 
বিলক্বীসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা পরে বিবৃত হবে । 


৫. পিপীলিকার ভাষাও তিনি বুঝতেন যেমন আল্লাহ বলেন, 

SEE UT CALLE SO EN HE 

lB on Soo FB OYA Y 5 Be Ue HESS 
-(\4-\A KH) 


‘অবশেষে সুলায়মান তার সৈন্যদল নিয়ে পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় 
পৌছল । তখন পিপীলিকা (নেতা) বলল, হে পিপীলিকা দল! তোমরা স্ব স্ব 
গৃহে প্রবেশ কর । অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের 
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পিষ্ট করে ফেলবে’ ‘তার এই কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল... (নমল 
২৭/১৮-১৯)। 


৬. তাকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান 
করা হয়নি। এজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা 
করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 


EH El ER LA LU AL VSL ICA Rs 23db 
(Yo u°) -L৯ 


‘সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে 
এমন এক সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়। 
নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৫) । 


উল্লেখ্য যে, পয়গম্বরগণের কোন দো‘আ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে হয় 
না। সে হিসাবে হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দো‘আটিও আল্লাহ তা'আলার 
অনুমতিক্ৰমেই করেছিলেন। কেবল ক্ষমতা লাভ এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং 
এর পিছনে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাকে 
সমুন্নত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল । কেননা আল্লাহ জানতেন যে, রাজত্ব লাভের 
পর সুলায়মান তাওহীদ ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করবেন এবং তিনি 
কখনোই অহংকারের বশীভূত হবেন না। তাই তাকে এরূপ দো‘আর অনুমতি 
দেওয়া হয় এবং সে দো'আ সর্বাংশে কবুল হয়। 


ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ । আল্লামা জুবাঈ 
বলেন, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তিনি এটা চেয়েছিলেন। কেননা নবীগণ 
আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোন সুফারিশ করতে পারেন না। তাছাড়া এটা বলাও 
সঙ্গত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বর্তমানে 
(জাদু দ্বারা বিপর্যস্ত এই দেশে) তুমি ব্যতীত দ্বীনের জন্য কল্যাণকর এবং 
যথার্থ শাসনের যোগ্যতা অন্য কারু মধ্যে নেই । অতএব তুমি প্রার্থনা করলে 
আমি তোমাকে তা দান করব ৷’ সেমতে তিনি দো‘আ করেন ও আল্লাহ তাকে 
তা প্ৰদান করেন ।”* 


গিলদ ১২৭০হি:), রহুল মা“আনী (বৈরুত: দার এহইয়াউত তুরাছিল “আরাবী, 
“ তাবি), তাফসীর র সুরা ছোয়াদ ৩৫, ২৩/২০১ পৃঃ । 
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৭. প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব রাখা বা না রাখার অনুমতি প্রদান ৷ আল্লাহ পাক 
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব লাভের দো‘আ কবুল করার পরে তার 
প্রতি বায়ু, জিন, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তু সমূহকে অনুগত করে দেন। অতঃপর 


বলেন, 
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‘এসবই আমার অনুগ্রহ । অতএব এগুলো তুমি কাউকে দাও অথবা নিজে 
রেখে দাও, তার কোন হিসাব দিতে হবে না’ । ‘নিশ্চয়ই তার (সুলায়মানের) 
জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৯-৪০)। 
বস্তুতঃ এটি ছিল সুলায়মানের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হ’তে প্রদত্ত একপ্রকার সনদপত্র । পৃথিবীর কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন সত্যায়নপত্র নাযিল হয়েছে বলে জানা 
যায় না। অথচ এই মহান নবী সম্পর্কে ইহুদী-নাছারা বিদ্বানরা বাজে কথা 
রটনা করে থাকে। 

সুলায়মানের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী : 

(১) ন্যায় বিচারের ঘটনা : ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের 
মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় তীর দেওয়া প্রস্তাব বাদশাহ দাউদ (আঃ) গ্রহণ 
করেন ও নিজের দেওয়া পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের দেওয়া 
পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন। এটি ছিল সুলায়মানের 
বাল্যকালের ঘটনা, যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন (দ্র: আম্দিয়া 
২১/৭৮-৭৯)। এ ঘটনা আমরা দাউদ (আঃ)-এর কাহিনীতে বলে এসেছি। 
(২) পিপীলিকার ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) একদা তীর বিশাল 
সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তীর সাথে 
জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তারা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় 
বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে 
আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও । 
নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকাদের এই 
বক্তব্য শুনতে পেলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ: 
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সুলায়মান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল এবং বলল, হে লোক সকল! 
আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে 
সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠতৃ’ (নমল ১৬) । 
‘অতঃপর সুলায়মানের সম্মুখে তার সোনাবাহিনীকে সমবেত করা হ’ল জিন, 
মানুষ ও পক্ষীকুলকে ৷ তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত করা হ’ল’ 
(১৭) ৷ ‘অতঃপর যখন তারা একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় উপনীত 
হ’ল, তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের 
গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে 
তোমদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে’ (১৮)। ‘তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি 
হাসল এবং বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন 
আমি তোমার নে'‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও 
আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় 
সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার 
সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ (নমল ২৭/১৬-১৯)। 


উপরোক্ত আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ) কেবল পাখির 
ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিপড়ার কথাও বুঝতেন । 
এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া 
আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, 
তিনি কেবল জিন-ইনসানের নয় বরং তীর সময়কার সকল জীবজস্তুরও নবী 


SET ura ie cow uss SRE LTTE STi ats tre vt goes 147 
ছিলেন। তার নবুঅতকে সবাই স্বীকার করত এবং সকলে তার প্রতি আনুগত্য 
পোষণ করত । যদিও জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য প্রাণী শরী‘আত পালনের 


হকদার নয়। 


(৩) হুদহুদ’ পাখির ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে 
পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত 
করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খৌজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, 
হুদহুদ’ পাখিটা নেই । তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া 
নির্দেশ জারি করলেন । সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর 
নোটিশ জারি করলেন । উক্ত ঘটনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ: 
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‘সুলায়মান পক্ষীকুলের খৌজ-খবর নিল । অতঃপর বলল, কি হ’ল হুদহুদকে 
দেখছি না যে? না-কি সে অনুপস্থিত’ (নমল ২০)। সে বলল, ‘আমি অবশ্যই 
তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবহ করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত 
কারণ’ (২১) ‘কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) 
আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার 
নিকটে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি’ (নমল ২৭/২০-২২)। 


এ পর্যন্ত বলেই সে তার নতুন আনীত সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। 
হুদহুদের মাধ্যমে একথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে একথা 
জানিয়ে দিলেন যে, নবীগণ গায়েবের খবর রাখেন না । তারা কেবল অতটুকুই 
জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন। 


উল্লেখ্য যে, হুদহুদ’ এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম । যা পক্ষীকুলের মধ্যে 
অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম ৷ বর্ণিত আছে যে, 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা নও মুসলিম ইহুদী পণ্ডিত 
আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে 
বিশেষভাবে ‘হুদহুদ’ পাখির খৌজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি 


a. CEE পৰিত কুরতানে বত ২৫ জন নব বু কাচিন ১৪৮ 
বলেন, সুলায়মান (আঃ) তীর বিশাল বাহিনীসহ এসময় এমন এক অঞ্চলে 
ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না । আল্লাহ তা‘আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য 
দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর 
থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এজন্যেই 
বিশেষভাবে খৌজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত 
আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি 
উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়’ । একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হুদহুদ’ পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে‘ ইবনুল আযরক্্‌ তাকে 
বলেন, 
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‘জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু 


(তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন 
সে তাতে পতিত হয়’ ৷ জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 45:৮ 13] 
০ + ‘যখন তাকদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়’ । চমৎকার এ 
জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল ‘আরাবী বলেন, J ১) ০/1541 ১৯ ৪০ ১43 
৩৷,_5। ‘এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের আলেম 
ব্যতীত’ re 

(8৪) রাণী বিলঝ্বীসের ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক 
সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা ‘সাবা’ রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলঝ্বীস 
বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নুহ 
(আঃ)-এর ১৮তম অধস্তন বংশধর ৷ তার উর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 
‘সাবা’ ৷”২ সম্ভবতঃ তার নামেই “সাবা’ সাম্াজ্যের নামকরণ হয়। আল্লাহ 
তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উনুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের 


মাধ্যমে এসব নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু 
পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং “সূর্য পূজারী’ 


৮১. কুরতুবী, তাফসীর সুরা নমল ২০ আয়াত । 
৮২. কুরতুবী, তাফসীর সুরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত । 
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হয়ে যায় । ফলে তাদের উপরে প্নাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস 
হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ’তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে 


আলোকপাত করেছেন। 


দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই ‘সাবা’ সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ 
ছিল । তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী 
বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তীর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকুব 
(আঃ) তীর বাড়ীর অনতিদূরে তার সন্তান ইউসুফকে কুয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা 
জানতে পারেননি স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি । বস্তুতঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে 
দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই । পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ সাম্রাজ্য সম্পর্কে 
পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী 
ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলঝ্বীস মুসলমান হয়ে যান । বস্তুতঃ 
হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর 
দেয় । তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ : 
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‘আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজতৃ্‌ করতে দেখেছি। তাকে 
সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে’ (২৩)। 
‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে 
সজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত 


করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা 
সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না’ (নমল ২৭/২৩-২৪) । 


সুলায়মান বলল, 
4 15 AK TAS (YY) DRSEU La CS Af Cail Lb db 


A TOUUEN SE CAEN ES 


150 পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ১৫০ 


0) ped rsd dl pes BY Us ) CHE LE‘ 
ও of oo, 0 o RE ET 2 4 34 
NES ANE NEE rely {lb rN): Sl ডু 


HAs orb S99 853 LON IES 2 ub ate 
ধ > 5s 3 al | Li (ry) Al be sis Ah lr, 
LLL Sb 0) OE DUIS Bf GB Bal ls yc 
J EE Jb Ve ale (৮০) UE ন “ i 


90 


$3 x5 (0) OIE Sale 3 Y পা i FE GN Ls 
TAM Fx 
(YY) uy 3 a ৮ > ৮ SS 3 Sl 


40 


JEON Galt Sf oo 5 Cl et yuu 


£8 


A Sf CLE op BE MY a ELT UM Lm ip Elis 
OES LE of 5 a CET Uf ES Lp ole le gH IG (v8) 
3 PET HSN Gl oD ad by Dh U6 Boe IL EC 
GA IG CE) ME GE SOB IE IL i SSO 
fs Ese OB (EN) OE I al be OTL EEE 
CY) Slt Ey WF tn Ald hs A HE CM os HE 


° RNA 


BCE LAT fr SS dbl 15 ip LS LN L Gi 
toe 4 I GHC Le CAST Bl ELS SANE 


bd 


2 


LD dO EAL i CAE A) SG NB ty SP 
-(££-YY 5) il 
‘এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন’ (২৭) । 


তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। 
অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়’ 
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(২৮) ৷ ‘বিলঝ্দীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র 
দেওয়া হয়েছে’ (২৯) ৷ ‘সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ’তে এবং তা হ’ল এই: 
করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)’ (৩০)। ‘আমার 
মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার 
নিকটে উপস্থিত হও’ (৩১)। ‘বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! 
আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি 
কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না’ (৩২) । ‘তারা বলল, আমরা শক্তিশালী 
এবং কঠোর যোদ্ধা । এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন 
আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন’ (৩৩) । 


‘রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে 
বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও 
এরূপ করবে’ (৩৪) । ‘অতএব আমি তীর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই । 
দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে’ (৩৫) ‘অতঃপর যখন দূত 
সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন- 
সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা 
তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের 
উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক’ (৩৬) । ‘ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই 
আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার 
শক্তি তাদের নেই । আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে 
বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্চিত’ (৩৭) ৷ ‘অতঃপর সুলায়মান বলল, হে 
আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে 
আছ বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?’ (৩৮) ‘জনৈক দৈত্য-জ্বিন 
বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং 
আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত’ (৩৯) । ‘(কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল 
সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। 
অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার 
পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া 
আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, 
সে নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, 
সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়’ (নমল ৪০)। 


‘সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে 
সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় 
না?’ (৪১) ‘অতঃপর যখন বিলবঝ্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা 
হ’ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। 
আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি’ 
(৪২)। ‘বস্তুতঃ আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে 
ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল । নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল’ 
(৪৩) ৷ ‘তাকে বলা হ’ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন । অতঃপর যখন সে তার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয় । ফলে সে 
তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল । সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্কটিক 
নির্মিত প্রাসাদ । বিলঝ্দীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের 
প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা 
আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ (নমল ২৭/২৭-৪৪)। 


সুরা নমল ২২ হ’তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী 
বিলকঝ্বীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে ‘যার কাছে 
কিতাবের জ্ঞান ছিল’ বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ 
মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ’ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং 
হযরত সুলায়মান (আঃ) । কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তারই 
ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন 
যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের 
মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। ‘আর এটি হ’ল আমার পালনকর্তার 
অনুগ্রহ’ (নমল ৪০) ৷ দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু‘জেযা এবং 
রাণী বিলঝ্বীসকে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । 
বস্তুতঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল 
মুক্বদ্দাসে বিলঝ্বীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্কটিক 
স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের 
ক্ষমতা ও প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। 
অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান । মূলতঃ 
এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল । 
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এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের 
সাথে বিলঝ্বীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে 
ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন 
ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলঝ্ীসের জন্য তিনটি 
নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার 
কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই । 


জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান 
(আঃ)-এর সাথে বিলঝ্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, 
বিলৰ্বীসের বক্তব্য ৷ ০5 4 ৩১০, ৮ ৬. ‘আমি সুলায়মানের 
সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ (নমল 
৪৪)-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ 
রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খৌজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই (তাফসীর বাগাভী)। 


(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা : 

তাকে সর্বদা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য । ফলে তার জীবনের 
এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলির 
সামান্য কিছু উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য 
প্রয়োজন কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতগণ সেই সব ঘটনার উপরে রং 
চড়িয়ে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভট সব গল্পের অবতারণা করে তাদেরই 
স্বগোত্র বনু ইস্রাঈলের এইসব মহান নবীগণের চরিত্র হনন করেছে। মুসলিম 
উম্মাহ বিগত সকল নবীকে সমানভাবে সম্মান করে। তাই ইহুদী-নাছারাদের 
অপপ্রচার থেকে নিজেদেরকে বাচিয়ে রাখে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ 
হাদীছের বর্ণনার উপরে নির্ভর করে। সেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, তার 
উপরেই তারা বাক সংযত রাখে । 


আলোচ্য অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ : 
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‘যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ’ল’ (ছোয়াদ ৩১) । 
‘তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণের জন্যই ঘোড়াগুলিকে 
মহব্বত করে থাকি (কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে । 
অতঃপর সে ঘোড়াগুলিকে দৌড়িয়ে দিল,) এমনকি সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে 
চলে গেল’ (৩২) ৷ ‘(অতঃপর সে বলল,) ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে 
আনো । অতঃপর সে তাদের গলায় ও পায়ে (আদর করে) হাত বুলাতে 
লাগল’ (ছোয়াদ ৩৮/৩১-৩৩) । 


উপরোক্ত তরজমাটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে ইবনু 
জারীরের গৃহীত ব্যাখ্যার অনুকূলে করা হয়েছে। 


অনেকে উপরোক্ত তাফসীরের সাথে বিভিন্ন কথা যোগ করেছেন। যেমন 
ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন হওয়ার কারণে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আছরের 
ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সব ঘোড়া কুরবানী করে 
দেন। কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র নিকটে সূর্যকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন 
করেন। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি আছরের ছালাত 
আদায় করে নেন। তারপর সূর্য অসন্তমিত হয়। বস্তুতঃ এইসব কথার পক্ষে 
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন দলীল নেই । অতএব এসব থেকে বিরত 
থাকাই উত্তম । 


(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা : 

আল্লাহ বলেন- (18 9 ০ 9 ০০ 5 6 এ ত ES , 
‘আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের 
উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হ’ল’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৪) । এ 
বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই । এক্ষণে সেই নিষ্প্রাণ দেহটি 
কিসের ছিল, একে সিংহাসনের উপর রাখার হেতু কি ছিল, এর মাধ্যমে কি 
ধরনের পরীক্ষা হ’ল- এসব বিবরণ কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কিছুই বর্ণিত 
হয়নি । অতএব এ বিষয়ে কেবল এতটুকু ঈমান রাখা কর্তব্য যে, সুলায়মান 
(আঃ) এভাবে পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি 
আরো বেশী রুজু হন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন । যা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি 


ET I orc oll. lie Rl OSTEO 155 
উক্ত ঘটনাকে রং চড়িয়ে ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, 
সুলায়মানের রাজত্বের গুড় রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন 
এক শয়তান তার আংটিটা হাতিয়ে নেয় এবং নিজেই সুলায়মান সেজে 
সিংহাসনে বসে । এদিকে আংটি হারা সুলায়মান (আঃ) সিংহাসন হারিয়ে পথে 
পথে ঘুরতে থাকেন। একদিন ঘটনাক্রমে একটি মাছের পেট থেকে সুলায়মান 

আংটি উদ্ধার করেন ও চল্লিশ দিন পর পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন’ । 
সিংহাসনে বসা এ শয়তানের রাখা কোন বস্তুকে এখানে আল্লাহ নিষ্প্রাণ দেহ 
বলেছেন। 


বস্তুতঃ এসবই বানোয়াট কাহিনী । ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে 
কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে নবী বলেই স্বীকার করে 
না । বাহ্যতঃ এসব কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি’। 


(৭) ‘ইনশাআল্লাহ’ না বলার ফল : 


ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার 
হযরত সুলায়মান (আঃ) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি 
(আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব । যাতে প্রত্যেকের গর্ভ 
থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহ্র পথে 
ঘোড় সওয়ার হয়ে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি ‘ইনশাআল্লাহ’ (অর্থঃ 
‘যদি আল্লাহ চান’) বলতে ভুলে গেলেন। নবীর এ ক্রটি আল্লাহ পসন্দ 
করলেন না । ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু 
ভূমিষ্ট হ’ল’ ৷”* এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুলায়মান বিশ্বের সর্বাধিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হ’লেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু 
তার হুকুম বরদার হ’লেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা 
ছিল না । অতএব তীর ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে যাওয়াটা ছোটখাট কোন 
অপরাধ নয়। এ ঘটনায় এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা যত বড় পদাধিকারী 
হবেন, তাদের ততবেশী আল্লাহ্র অনুগত হ’তে হবে এবং সর্বাবস্থায় সকল 
কাজে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সর্বদা বিনীত হয়ে চলতে হবে 
এবং কোন অবস্থাতেই অহংকার করা চলবে না। 


৮৩. মুত্ত আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২০ কিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় সৃষ্টির সূচনা ও 
গণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯। 


অনেক তাফসীরবিদ সূরা ছোয়াদ ৩৪ আয়াতে বর্ণিত ‘সিংহাসনের উপরে 
নিষ্প্রাণ দেহ’ রাখার ঘটনার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য দেখে ছহীহ বুখারীতে 
বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। 
তারা বলেন যে, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান 
(আঃ)-এর জনৈক চাকর উক্ত মৃত সন্তানকে এনে তার সিংহাসনে রেখে 
দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তার ‘ইনশাআল্লাহ’ না 
বলার ফল । সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হ’লেন ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করলেন ক্বাধী আবুস সাউদ, আল্লামা আলুসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ 
এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম রাধীও আরেকটি তাফসীর 
করেছেন যে, সুলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে এমন দুর্বল হয়ে 
পড়েন যে, সিংহাসনে বসালে তাকে নিষ্প্রাণ দেহ বলে মনে হ’ত । পরে সুস্থ 
হ’লে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হন... । এ তাফসীর একেবারেই অনুমান 
ভিত্তিক ৷ কুরআনাী বর্ণনার সাথে এর কোন মিল নেই । 

প্রকৃত প্রস্তাবে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের অকাট্ট তাফসীর 
বলা যায় না। কেননা এ ঘটনায় বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহের কোনটাতেই 
এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচ্য ঘটনাটিকে উক্ত 
আয়াতের তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই অত্র 
হাদীছটি ছহীহ বুখারীর ‘জিহাদ’ ‘আম্বিয়া’ ‘শপথসমূহ’ প্রভৃতি অধ্যায়ে 
একাধিক সনদে আনা হ’লেও সূরা ছোয়াদের উপরোক্ত ৩৪ আয়াতের 
তাফসীরে ইমাম বুখারী আনেননি। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও 
আলোচ্য হাদীছটি উক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এটাও তেমনি একটি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র । এটা কোন আয়াতের তাফসীর নয় । 

বস্তুতঃ কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য হ’ল মানুষকে 
একথা বুঝানো যে, তারা কোন বিপদাপদে বা পরীক্ষায় পতিত হ’লে যেন 
পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। যেমন সুলায়মান (আঃ) 
হয়েছিলেন। 

(৮) হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের কাহিনী : 


সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোকা দিত 
এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন । তিনি কোন নবী নন। 
শয়তানদের ভেন্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল । এমনকি শেষনবী 
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(ছাঃ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন, তখন 
ইহুদী নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের 
মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ তিনি 
ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র । কেননা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষ কি বায়ুর 
পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে? (ইবনু জারীর) । 


এক্ষণে সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে 
সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু‘জেযা ও শয়তানদের জাদুর 
মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারত ও মারত নামে দু’জন 
ফেরেশতাকে ‘বাবেল’ শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। “বাবেল’ হ’ল 
ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা এসময় জাদু বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। 
ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেন্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন 
সবাই সুলায়মানের নবুঅতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন। 


জাদু ও মু‘জেযার পার্থক্য এই যে, জাদু প্রাকৃতিক কারণের অধীন। কারণ 
ব্যতীত জাদু সংঘটিত হয় না৷ কিন্তু দৰ্শক সে কারণ সম্পর্কে অবহিত থাকে 
না বলেই তাতে বিভ্রান্ত হয়। এমনকি কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং এ 
জাদুকরকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে ধারণা করতে থাকে। আজকের 
যুগে ভিডিও চিত্রসহ হাযার মাইল দূরের ভাষণ ঘরে বসে শুনে এবং দেখে 
যেকোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়া স্বাভাবিক । তেমনি 
সেযুগেও জাদুকরদের বিভিন্ন অলৌকিক বস্তু দেখে অজ্ঞ মানুষ বিভ্রান্তিতে 
পড়ত । 


পক্ষান্তরে মু‘জেযা কোন প্রাকৃতিক কারণের অধীন নয়। বরং তা সরাসরি 
আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পাদিত হয়। নবী ব্যতীত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি 
তীর কারামত’ বা সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিও একইভাবে সম্পাদিত হয়। 
এতে প্রাকৃতিক কারণের যেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই, তেমনি সম্মানিত 
ব্যক্তির নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত নেই ৷ উভয় বস্তুর পার্থক্য বুঝার সহজ 
উপায় এই যে, মু‘জেযা কেবল নবীগণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। যারা 
আল্লাহভীতি, উন্নত চরিত্র মাধুর্য এবং পবিত্র জীবন যাপন সহ সকল মানবিক 
গুণে সর্বকালে সকলের আদর্শ স্থানীয় হন। 
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আর নবী ও অলীগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবীগণ প্রকাশ্যে নবুঅতের 
দাবী করে থাকেন। কিন্তু অলীগণ কখনোই নিজেকে অলী বলে দাবী করেন 
না। অলীগণ সাধারণভাবে নেককার মানুষ । কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্র 
বিশেষভাবে নির্বাচিত বান্দা, যাদেরকে তিনি নবুঅতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে 
থাকেন। নবীগণের মু‘জেযা প্রকাশে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা কৃতিত্ব 
নেই । পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকেরাই জাদুবিদ্যা শিখে ও তার মাধ্যমে নিজেদের 
দুনিয়া হাছিল করে থাকে। উভয়ের চরিত্র জনগণের মাঝে পরিষ্কারভাবে 
পার্থক্য সৃষ্টি করে। 


বস্তুতঃ সুলায়মান (আঃ)-এর নবুঅতের সমর্থনেই আল্লাহ তার বিশেষ 
অনুগ্রহে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে বাবেল শহরে পাঠিয়ে ছিলেন। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
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‘(ইহুদী-নাছারাগণ) এ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের 
রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত । অথচ সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং 
শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং 
বাবেল শহরে হারত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা 
শিক্ষা দিত বস্তুতঃ তারা (হারত-মারত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে 


শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ । কাজেই তুমি (জাদু শিখে) 
কাফির হয়ো না । কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা 
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স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে । অথচ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা 
কারু ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত এসব বস্তু যা 
তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না । তারা ভালভাবেই 
জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ 
নেই । যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা 
জানতো’ ৷ ‘যদি তারা ঈমান আনত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তবে আল্লাহ্র কাছ 
থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত’ (বাকারাহ ২/১০২-১০৩)। 


বলা বাহুল্য, সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও জীবজস্তুর উপরে 
একচ্ছত্র ক্ষমতা দান করা ছিল আল্লাহ্র এক মহা পরীক্ষা । শয়তান ও 
তাদের অনুসারী দুষ্ট লোকেরা সর্বদা এটাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং 
যুক্তিবাদের ধুম্বজালে পড়ে পথ হারিয়েছে। অথচ আল্লাহ্র নবী সুলায়মান 
(আঃ) সর্বদা আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। আমরাও তার 
নবুঅতের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি । 

(৯) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : 
বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম 
(আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা‘বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর 
পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তা পুনৰ্নিমাণ করেন। 
তার প্রায় হাযার বছর পরে দাউদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং 
সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ 
হ’লেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত 
সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল । এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের 
উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত । তারা তীর 
মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো ৷ ফলে নির্মাণ কাজ 
অসম্পূর্ণ থেকে যেত । তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে 
প্রস্তুত হয়ে তার কাচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন যাতে বাইরে থেকে 
ভিতরে সবকিছু দেখা যায় । তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে 
দেহ স্বস্থানে দাড়িয়ে থাকে। সেটাই হ’ল। আল্লাহ্‌র হুকুমে তীর দেহ উক্ত 
লাঠিতে ভর করে এক বছর দাড়িয়ে থাকল । দেহ পচলো না, খসলো না বা 


RTE পৰিত কুরআনে বত ২৫ জন নব বু কাচা ১৬০ 
পড়ে গেল না । জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি । ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে 
কাজ শেষ করে ফেলল এভাবে কাজ সমাপ্ত হ’লে আল্লাহ্‌র হুকুমে কিছু উই 
পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ 


মাটিতে পড়ে যায় । উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন নিম্নোক্ত ভাবে- 
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‘অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই 
জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে 
যাচ্ছিল । অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে 
পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহ’লে তারা (মসজিদ 
নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না’ (সাবা 
৩৪/১৪) । সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য 
আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে 
(ইবনে কাছীর) । 

সুলায়মানের এই অলৌকিক মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ : 

(১) মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ’লে নবী-রাসূল যে-ই হৌন না কেন, 
এক সেকেণ্ড আগপিছ হবে না। 


(২) আল্লাহ কোন মহান কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে যেকোন উপায়ে তা 
সম্পন্ন করেন । এমনকি মৃত লাশের মাধ্যমেও করতে পারেন। 


(৩) ইতিপূর্বে জিনেরা বিভিন্ন আগাম খবর এনে বলত যে, আমরা গায়েবের 
খবর জানি। অথচ চোখের সামনে মৃত্যুবরণকারী সুলায়মান (আঃ)-এর খবর 
তারা জানতে পারেনি এক বছরের মধ্যে । এতে তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী 
অসার প্রমাণিত হয়। 
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(১) সুলায়মানের আংটি চুরি ও রাজত্ব হরণ : 

বাক্বারাহ ১০২: ১০১ ১ এ 5 ০% ১ ৬1/4, ‘এবং 
সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা (ইহুদীরা) তার 
অনুসরণ করত’ । 

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে, =| 
৮7০ ৩ ১১ ৩5; “শেয়তানেরা) জাদু হ’তে 
(আবৃত্তি করত), যা সুলায়মান-এর সিংহাসনের নীচে তারা দাফন করেছিল 
তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার প্রাক্কালে । আমরা বলি, সুলায়মান (আঃ) 
একজন জলীলুল ক্ৃ্দর নবী ছিলেন। তিনি জাদুকর ছিলেন না বা জাদুর 
শক্তির বলে তিনি সবকিছুকে অনুগত করেননি । তার সিংহাসনের নীচে কোন 
জাদুও কেউ লুকিয়ে রাখেনি ৷ তাছাড়া তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার মত কোন 
অঘটন ঘটেনি এবং এমন কোন খবরও আল্লাহ বা তার রাসূল (ছাঃ) 
আমাদেরকে দেননি। এগুলি নবীগণের মর্যাদার বরখেলাফ এবং সেফ 
ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্ৰ । 

অতএব উক্ত আয়াত সমূহের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর 
অতুলনীয় সাম্রাজ্যে ঈর্ষান্বিত শয়তানেরা সর্বত্র রটিয়ে দেয় যে, জিন-ইনসান 
ও পশু-পক্ষী সবার উপরে সুলায়মানের একাধিপত্যের মূল কারণ হ’ল তার 
পঠিত কিছু কালেমা, যার কিছু কিছু আমরা জানি । যারা এগুলি শিখবে ও 
তার উপরে আমল করবে, তারাও অনুরূপ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। 
তখন লোকেরা এসব জাদু বিদ্যা শিখতে ঝুঁকে পড়ল ও তাদের অনুসারী হ’ল 
এবং কুফরী করতে শুরু করল। বর্ণিত আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে 
এবং সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 
যে, সুলায়মান জাদুর বলে নয়, বরং আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা বলে দেশ শাসন 
করেন। মূল কথা হ’ল, ইহুদীরা সকল নবীকে গালি দিয়েছে এবং সেভাবে 
সুলায়মান (আঃ)-কেও তোহমত দিয়েছে। 

(২) হারূত ও মারূতের কাহিনী : 

একই আয়াতে হারত ও মারূত দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 
যেখানে মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন, ৬ ০১> 2: ০ ০ 


- >| ৩০৯ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘তারা ছিলেন দু'জন জাদুকর । 
তারা জাদু শিক্ষা দিতেন’ অথচ তাঁরা জাদুকর ছিলেন না। বরং ফেরেশতা 
ছিলেন। যারা কখনোই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিলেন না। জাদুকর বলে তাদের 
উপরে তোহমত লাগানো হয়েছে মাত্র । 

এতদ্্যতীত বাহরুল মুহীত্ব, বায়যাবী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে 
যে, (ক) আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় 
পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। (খ) তখন 
শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার 
মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় । যারা যেখানে ক্ন্য়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে । (গ) 
আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি 
সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প মাত্র, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের 
উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ছাড়া কিছুই নয় । 

মূল ঘটনা এই যে, এ সময় ইরাকের বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় 
শীর্ষে ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু 
বিদ্যার ফল বলে রটনা করত । তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য 
বুঝানোর জন্য আল্লাহ হারূত ও মারত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে 
শিক্ষক হিসাবে মানুষের বেশে পাঠান। তারা লোকদের জাদু বিদ্যার 
অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু 
লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত । যা কুরআনের উক্ত 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 

(৩) সুলায়মানের (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত : 

ছোয়াদ ৩৪ : U5 ০% ০5 5 এ ৩১০3০, £5 4 ‘আমি 
সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রেখে দিলাম 
একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে বিনত হ’ল।’ এখানে তাফসীর 
জালালাইনে বলা হয়েছে, 
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০ দি ০৮>} +৯ 
‘আমরা তাকে তার রাজত্বের কারণে পরীক্ষা করলাম । সেটা এই যে, তিনি 
একজন মহিলাকে বিবাহ করেন, যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। এ 
ছিল তার আংটির কারণে একদিন তিনি টয়লেটে যাবার সময় অভ্যাসবশতঃ 
আইংটিটি খুলে তার উক্ত স্ত্রী ‘আমীনা’-র নিকটে রেখে যান। এমন সময় 
একটি জিন সুলায়মানের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয় ও তার নিকট 
থেকে আংটিটি নিয়ে নেয়।...অতঃপর সুলায়মান বেরিয়ে এসে দেখেন তার 
সিংহাসনে অন্যজন বসে আছে এবং লোকেরা সবাই তাকে অস্বীকার 
করে।...‘অতঃপর সে বিনত হ’ল’ অর্থাৎ সুলায়মান কিছু দিন পরে তার 
আংটির নিকটে পৌছে যান। অতঃপর আংটি পরিধান করে নিজ রাজ আসনে 
উপবেশন করেন’ । 


আমরা বলি, এই ব্যাখ্যার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। কেননা এই ব্যাখ্যা 
দ্বারা নবী ও তার পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। যেখানে নবীদের 
ইয্যতের হেফাযতের দায়িত্‌ আল্লাহ্র, সেখানে এ ধরনের তাফসীর বাতিল 
প্রতিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক বিষয় । সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পরীক্ষা 
করেছিলেন এবং সে পরীক্ষার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু 
হয়েছিলেন কুরআন মাজীদে এই ঘটনা আমাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্য হ’ল 
যাতে আমরাও কোন পরীক্ষায় নিপতিত হ’লে দিশেহারা না হয়ে যেন 
আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু ও বিনীত হই- একথা বুঝানো । এখানে মূল 
ঘটনা বর্ণনা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়। তার কোন প্রয়োজনও নেই এবং 
তার জানার যথার্থ কোন উপায়ও আমাদের কাছে নেই । 

এ সম্পর্কে মাননীয় তাফসীরকার যে আংটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন, 
তাছাড়াও তার আংটি শয়তানের করায়ত্ত হওয়া, ৪০দিন পরে তা মাছের পেট 
থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সিংহাসন ফিরে পাওয়া ইত্যাদি গল্পকে হাফেয 
ইবনু কাছীর স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

নবী সুলায়মানের স্বীয় স্ত্রীদের সাথে ঘটনার যে বিবরণ ছহীহ বুখারী সহ 
অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, সেটিকে ক্বাধখী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী, 
আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ মুফাসসিরগণের ন্যায় অনেকে অত্র আয়াতের 


তাফসীর ভেবেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। ইমাম বুখারী স্বয়ং উক্ত 
হাদীছকে অত্র আয়াতের তাফসীরে আনেননি। বরং বিভিন্ন নবীর ঘটনা 
বর্ণনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুলায়মান নবী সম্বন্ধেও একটি ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন মাত্র । অত্র আয়াতের শানে নুযুল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নয়। উল্লেখ্য 
যে, ই.ফা.বা. ঢাকা-র অনুবাদের টীকাতেও উক্ত ঘটনাকে অত্র আয়াতের 
ব্যাখ্যায় আনা হয়েছে (পৃঃ ৭৪৪ টীকা ১৪১) । যা নিতান্তই ভুল । 


সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ : 

১. নবুঅত ও খেলাফত একত্ৰে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব । 

২. ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি । ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই 
পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । 

৩. প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন 
না । বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত থাকেন। 

8. শত্রুমুক্ত কোন মানুষ দুনিয়াতে নেই । সুলায়মানের মত একচ্ছত্র এবং 
অপ্রতিদ্বন্থী বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধেও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার চালানো হয়েছে। 
৫. সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে প্রজাসাধারণের কাজ করলেও তারা অনেক সময় না 
বুঝে বিরোধিতা করে। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত 
না হওয়ায় আল্লাহ বাকী সময়ের জন্য সুলায়মানের প্রাণহীন দেহকে লাঠিতে 
জন্য । যাতে তারা কাজ ফেলে রেখে চলে না যায় এবং নতুন চক্রান্তে লিপ্ত 
হবার সুযোগ না পায় । 


সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল : 

সুলায়মান (আঃ) ৫৩ বছর বেচেছিলেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর তিনি রাজত্ব 
করেন। তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র রাহবা‘'আম (+>) ১৭ বছর রাজত্ব 
করেন। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে যায়।”* সুলায়মান 
মনছুরপুরীর হিসাব মতে শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর 
পূর্বে সুলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন ।”* 


৮৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৯-৩০। 
৮৫. মানছুরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১০৯ পৃঃ। 
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১৯. হযরত ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) 

পবিত্র কুরআনে মাত্র দু’জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা 
যায়। সূরা আন‘আম ৮৫ আয়াতে ও সূরা ছাফফাত ১২৩-১৩২ আয়াতে । 
সুরা আন‘আমে ৮৩-৮৫ আয়াতে ১৮ জন নবীর তালিকায় তার নাম রয়েছে। 
সেখানে কোন আলোচনা স্থান পায়নি । তবে সুরা ছাফফাতে সংক্ষেপে হ’লেও 
তীর দাওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতিহাসিক বর্ণনায় এ 
বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, তিনি হযরত হিয্কীল (আঃ)-এর পর এবং 
হযরত আল-ইয়াসা* (আঃ)-এর পূর্বে দামেঙ্কের পশ্চিমে বালা বান্ধা (এ) 
অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সময় হযরত 
সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য 
দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগকে ‘ইয়াহুদিয়াহ’ বলা হ’ত এবং 
তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্াদ্দাসে । অপর ভাগের নাম ছিল ‘ইসরাঈল’ 
এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে। 


ইলিয়াসের জন্মস্থান : 

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল‘আদ নামক স্থানে 
জন্ুগ্হণ করেন। আল্লাহ পাক তাকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন এবং 
ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন। 
ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা : 


এই সময় ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও নাবলুস অঞ্চলে বনু ইসত্রাঈলদের 
দুই গ্রুপের দু'টি রাজধানী ছিল। তারা আপোষে পরস্পরে মারমুখী ছিল। 
ফেলে আসা নবুঅতী সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা অনেক দূরে একটি পতিত 
সমাজে পরিণত হয়েছিল । কিতাবধারী ও কিতাবহীন জাহেলী সমাজের মধ্যে 
পার্থক্য করার কোন উপায় ছিল না। 

তখনকার ‘ইস্রাঈল’-এর শাসনকর্তার নাম ছিল ‘আখিয়াব’ বা ‘আখীব’ ৷ তার 
স্ত্রী ছিল ‘ইযবীল’ ৷ যে বা‘ল (} =) নামক এক দেবমূৰ্তির পূজা করত। সে 
বা‘ল মূর্তির নামে এক বিশাল উপাসনালয় তৈরী করে এবং সেখানে সকল 
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বনু ইস্রাঈলকে মূর্তিপূজায় আহ্বান করে। দলে দলে লোক সেদিকে আকৃষ্ট 
হচ্ছিল । মুসা-হারণ, দাউদ ও সুলায়মান নবীর উম্মতেরা বিনা দ্বিধায় 
শিরকের মহাপাতকে আত্মাহুতি দিচ্ছিল । এমন এক মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ 
পাক তাদের নিকটে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য ইলিয়াসকে নবী হিসাবে 
প্রেরণ করেন। 


ইলিয়াসের দাওয়াত : 


শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত 
দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও 
তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। ইলিয়াস ও তার দাওয়াত 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
OG I OB OEE Sf aed IG 3 LALLA Ld Cl OF 
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‘নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম’ (ছাফফাত ১২৩) । ‘যখন 
সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না’? (১২৪) ‘তোমরা কি 
বাল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম সষ্টাকে পরিত্যাগ করবে’? (১২০) 
‘যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা’ 
(১২৬) । ‘অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল । অতএব তারা অবশ্যই 
গ্রেফতার হয়ে আসবে’ (১২৭)। কিন্তু আল্লাহ্র খাটি বান্দাগণ ব্যতীত’ 
(১২৮) । আমরা এই নিয়মের উপরে পরবর্তীঁদেরকেও রেখে দিয়েছি’ (১২৯) ৷ 
হুলিয়াস-এর উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক’ (১৩০)। ‘এভাবেই আমরা 
সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ (১৩১) ‘নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমাদের 
বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ (ছাফফাত ৩৭/১২৩-১৩২)। 


১৬৭ ২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ) 167 


বিগত নবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস (আঃ)-এর ভাগ্যে তার 
ব্যতিক্ৰম হয়নি৷ তিনি ইস্বাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বাল 
দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদতের 
আহ্বান জানালেন । কিন্তু দু'একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার কথায় 
কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত 
হ’ল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক 
নিৰ্যাতনও শুরু হয়ে গেল । কিন্তু ইলিয়াস (আঃ) তার দাওয়াত চালিয়ে যেতে 
থাকেন । অবশেষে রাজা ও রাণী তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি 
রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং 
দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে 
ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আঃ) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার 
জন্য তিনি যদি তাদেরকে মো‘জেযা প্রদর্শন করেন, তাহ’লে হয়ত তারা 
শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরে 
আসবে। 


বাদশাহ্‌র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি : 


আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি 
ইস্রাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হ’লেন। তিনি বললেন, 
দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হ’ল আল্লাহ্র নাফরমানী । তোমরা নাফরমানী 
থেকে বিরত হ’লে এ আযাব দূর হ’তে পারে। তোমরা বলে থাক যে, 
তোমাদের বা‘ল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ’ নবী (!) আছে। তাই যদি হয়, 
তাহ’লে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর । তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার 
জন্য বাল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে 
আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ করি । যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে 
ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আঃ)-এর এ 
প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল। 


আল্লাহ ও বা‘ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা : 


পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘কোহে কারমাল’ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে 
সমবেত হ’ল । বাল দেবতার নামে তার মিথ্যা নবীরা কুরবানী পেশ করল। 


সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'ল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-মিনতি ও 
কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হ’ল। কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল 
না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হ’ল না । 

অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র নামে কুরবানী করলেন এবং 
যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল বস্তুতঃ এটাই ছিল 
কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন । এভাবেই কবুল হয়েছিল আদমপুত্র হাবীলের 
কুরবানী । তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যেও এ রীতি গ্রহণযোগ্য ছিল, যা 
ইলিয়াসের বর্তমান ঘটনায় প্রমাণিত হয় । 

আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে 
অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে 
নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আঃ)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু 
বাল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা তাদের যিদের উপরে অটল রইল । এইসব 
মিথ্যা নবীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না। 

ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র : 

ওদিকে আখিয়াবের স্ত্রী ইখবীল হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার 
চক্রান্ত শুরু করে দিল । ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে 
গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহুদিয়াহতে 
উপস্থিত হ’লেন। এসময় বা‘ল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত 
ইলিয়াস (আঃ) সেখানে পৌছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। 
সেখানকার সম্বাট ‘ইহুরাম’-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নিরাশ 
হ’লেন । অবশেষে তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ’ল। 

কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় ‘ইস্াঈলে’ ফিরে এলেন এবং 
‘আখিয়াব’ ও তার পুত্র ‘আখযিয়া’-কে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন । কিন্তু 
তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল । অবশেষে তাদের উপরে 
বৈদেশিক আক্ৰমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির গযব নাযিল হ’ল । অতঃপর 
আল্লাহ পাক তার নবীকে উঠিয়ে নিলেন। 


হ্যরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি? 


সুয়ুত্বী, ইবনে আসাকির, হাকেম প্রমুখের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, 
চারজন নবী জীবিত আছেন। তন্মধ্যে খিষির ও ইলিয়াস দুনিয়াতে এবং 
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ইদরীস ও ঈসা আসমানে রয়েছেন। কিন্তু হাকেম ও ইবনু কাছীর এসব 
বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেননি । সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত 
থাকার বিষয়টি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এসব বর্ণনার 
প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই । ইলিয়াস (আঃ) স্বাভাবিক 


প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করব । 
বাল দেবতার পরিচয় : 


সূরা ছাফফাত ১২৫ আয়াতে যে বা‘ল (=) দেবতার কথা বলা হয়েছে, 
আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক । কিন্তু সম্ভবতঃ এটি হিক্র শব্দ । 
কেননা তখনকার সময় ফিলিস্তীন অঞ্চলের ভাষা ইবরানী বা হিব্রু ছিল। এটি 
ইস্বাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে শাম 
অঞ্চলে এর পূজা হ’ত এবং এটাই ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা । 
বা‘ল বাক্ধা (<=) শব্দটি 9: 5% বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দের 
উদাহরণ হিসাবে আরবী ব্যাকরণের একটি অতি পরিচিত শব্দ । এটি 
লেবাননের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যা উক্ত বা‘ল দেবতার নামেই 
নামকরণ করা হয়েছে। কারু কারু মতে জাহেলী আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি 
‘হোবল’ (| 2) এই বা‘লেরই অপর নাম । মক্কার খুযাআহ গোত্রের নেতা 
আমর বিন লুহাই সর্বপ্রথম সিরিয়া থেকে বনু মূল্যের বিনিময়ে এই মুর্তি নিয়ে 
এসে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, 
সিরিয়রা এই মূর্তির অসীলায় পানি প্রার্থনা করে। আমরাও এর অসীলায় পানি 
প্রার্থনা করব । তাতে সিরিয়ার ন্যায় মক্কা অঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং 
এলাকা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। এটাই ছিল কা'বা গৃহে স্থাপিত প্রথম 
দেবমূর্তি। পরে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে আরও মূর্তি এনে স্থাপন 
করে। এভাবে রাসূলের আবির্ভাবকালে তার সংখ্যা ৩৬০-য়ে গিয়ে দাড়ায় । 
তবে তারা এর দ্বারা তাদের দাবী মতে ইবরাহীমী ধর্মের তাওহীদ বিশ্বাসে 
কোন ক্রুটি হচ্ছে বলে মনে করত না । তারা এটাকে শিরক ভাবত না; বরং 
আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা মনে করত (যুমার ৩৯/৩) ।"* 


৮৬. আলোচনার জন্য দ্রব্য: দ্র: তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৫৩-৫৫; আল- 
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(১) আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের গোত্রে হাযার হাযার নবীর 
আগমন সত্ত্বেও বনু ইত্রাঈলগণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
ও প্রচারের অভাবে । একইভাবে যদি ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বাদী ও আমলের 
প্রচার ও প্রসার না থাকে, তবে একদিন মুসলিমদের হাতেই ইসলামের চূড়ান্ত 
ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যে মুসলিম দেশ সমূহের অভ্যন্তরে দুনিয়াপূজারী 
ধর্মনেতাদের হাত দিয়ে পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শিরকের 
রমরমা বাজার চলছে। 


(২) শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হ’লে তা দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বাল 
মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল । পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায় । 


(৩) সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা 
করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আঃ) 
একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন। 


(8) মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের কোন প্রভাব জীবিত ব্যক্তিদের উপরে পড়ে 
না। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশপাশে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, 
ইয়াকুব, মুসা, হারুণ, দাউদ, সুলায়মান সহ বিগত যুগের শত শত জলীলুল 
কদর নবীর কবর থাকা সত্বেও তাদের বুকের উপরে সংঘটিত বা‘ল দেবমূর্তি 
পূজার ব্যাপারে তাদের কোন প্রভাব তাদের স্বগোত্রীয় বনু ইস্রাঈলদের উপরে 
পড়েনি । 

(৫) সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করতে হয়। সবাইকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয় । যেমন ইসরাঈলে 
যোগ্য লোক না থাকায় আল্লাহ পাক জর্ডান থেকে ইলিয়াসকে পাঠান তাদের 
হেদায়াতের জন্য । 


না। কেননা এণ্ডলি এতিহাসিক বণনা । যাতে ভুল তথ্য থাকতে পারে। কেবল কুরআনী 
বণনাটুকুই আমাদের আমাদের নিকট নিন্িততার এহনীয।/ ২৫ -লেখক । 
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২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ (আলাইহিস সালাম) 
পবিত্র কুরআনে এই নবী সম্পর্কে সূরা আন‘আম ৮৬ ও সূরা ছোয়াদ ৪৮ 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নবীগণের নামের সাথে। সূরা আনন‘আম ৮৩ 
হ’তে ৮৬ আয়াত পৰ্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা‘ সহ ১৭ জন নবীর নামের 
শেষদিকে বলা হয়েছে- 


URES ELE I LD CL EG Ke; 
উপরে শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছি’ (আন‘আম ৬/৮৬) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "5১ 


CEA 0) 0 2 I J 5 [2 ০৮2 ‘আৰ তুমি বর্ণনা 
কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা* ও যুল-কিফলের কথা । তারা সকলেই ছিল 
শ্ৰেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত (ছোয়াদ ৩৮/৪৮) উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল- 
ইয়াসা‘ (আঃ) নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন। 

তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস 
(আঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত 
ইলিয়াস (আঃ) সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছিলেন। তার পরে আল-ইয়াসা‘ নবী হন এবং তিনি ইলিয়াস 
(আঃ)-এর শরী‘আত অনুযায়ী”* ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত 
করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাইবেলে তার বিস্তারিত 
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তীর নাম ‘ইলিশা ইবনে সাকিত’ বলে 
উল্লেখিত হয়েছে” 


৮৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪ পৃঃ । 
৮৮. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৭০ । 
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২১. হযরত যুল-কিফ্‌ল (আলাইহিস সালাম) 
পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে যুল- 
কিফলের নাম এসেছে । তিনি আল-ইয়াসা‘-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন 
অঞ্চলে বনু ইস্বাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন। 


আল্লাহ বলেন, 
Ens EME rtd 2 HS) ৯ Al Fell 
-(AM-AS sls dla) nt) 
‘আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা । তারা 
প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী’ ৷ ‘আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্ত 
ভুক্ত করেছিলাম । তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত’ (আম্দিয়া ২১/৮৫-৮৬)। 
অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, lh 2 7 HS) Ef ell eS, 
-(£॥ ০) ‘আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা* ও যুল-কিফলের 
কথা । তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত’ (ছোয়াদ ৩৮/৪৮) । 
ইবনু কাছীর বলেন, শ্রেষ্ঠ নবীগণের সাথে একত্রে বর্ণিত হওয়ায় প্রতীয়মান 
হয় যে, যুল-কিফল একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন’ ৷ সুলায়মান পরবর্তী নবী 
হিসাবে তিনিও শাম অঞ্চলে প্রেরিত হন বলে নিশ্চিত ধারণা হয়। 
ইবনু জারীর তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পূর্বতন নবী আল- 
ইয়াসা‘ বার্ধক্যে উপনীত হ’লে একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাথীকে একত্রিত করে 
বললেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি আমার 
খলীফা নিযুক্ত করব । গুণ তিনটি এই যে, তিনি হবেন (১) সর্বদা ছিয়াম 
পালনকারী (২) আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণকারী এবং (৩) তিনি কোন 
অবস্থায় রাগান্বিত হন না । 
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এ ঘোষণা শোনার পর সমাবেশ স্থল থেকে ঈছ বিন ইসহাক বংশের জনৈক 
ব্যক্তি উঠে দাড়ালেন। সে নবীর প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াবে হা বললেন। কিন্তু 
তিনি সম্ভবতঃ তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই দ্বিতীয় দিন আবার 
সমাবেশ আহ্বান করলেন এবং সকলের সম্মুখে পূর্বোক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি 
করলেন। কিন্তু সবাই চুপ রইল, কেবল এ একজন ব্যক্তিই উঠে দাড়ালেন । 
তখন আল-ইয়াসা‘ (আঃ) উক্ত ব্যক্তিকেই তার খলীফা নিযুক্ত করলেন, যিনি 
তার জীবদ্দশায় তার নবুঅতী মিশন চালিয়ে নিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তা 
অব্যাহত রাখবেন বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিই হ’লেন ‘যুল-কিফল’ (দায়িত্ব 
বহনকারী), পরবর্তীতে আল্লাহ যাকে নবুঅত দানে ধন্য করেন (কুরতুবী, ইবনু 
কাছীর) । 


যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা : 


‘যুল-কিফল’ উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় 
জ্বলে উঠল ৷ সে তার বাহিনীকে বলল, যেকোন মূল্যে তার পদস্বলন ঘটাতেই 
হবে। কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার তাকে ধোকা দিতে 
গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। তখন ইবলীস 
স্বয়ং এ দায়িত্ব নিল। 


যুল-কিফল সারা রাত্রি ছালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কেবলমাত্র 
দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন । ইবলীস তাকে রাগানোর জন্য এ সময়টাকেই 
বেছে নিল । একদিন সে ঠিক দুপুরে তার নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া 
নাড়লো। কাচা ঘুম থেকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি 
একজন বৃদ্ধ মযলুম ৷ তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে বসলো এবং 
তার উপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল । এভাবে দুপুরে নিদ্রার 
সময়টা পার করে দিল । যুল-কিফল তাকে বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, 
তখন এসো । আমি তোমার উপরে যুলুমের বিচার করে দেব’ । 


যুল-কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । কিন্তু সে এলো না । পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য 
অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে এলো না । কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা 
গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে 
বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর 


এসো । কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না । তখন লোকটি 
ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি 
পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক । 
আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে 
কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়’ । এইসব 
কথাবার্তার মধ্যে এদিন দুপুরের ঘুম মাটি হ’ল। 


তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি ঢুলতে ঢুলতে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমি 
ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে । বৃদ্ধ এদিন এলো এবং কড়া 
নাড়তে চাইল কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার 
অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু 
করল । এতে যুল-কিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল । দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে 
অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ৷ তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান 
ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহ’লে আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস? 
সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যা। আমি আজ আপনার কাছে ব্যর্থ হ'লাম। 
আপনাকে রাগানোর জন্যই গত তিনদিন যাবত আপনাকে ঘুমানোর সময় 
এসে জ্বালাতন করছি। কিন্তু আপনি রাগান্বিত হলেন না। ফলে আপনাকে 
আমার জালে আটকাতে পারলাম না । ইতিপূর্বে আমার শিষ্যরা বারবার চেষ্টা 
করে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ব্যর্থ হ’লাম। আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল- 
ইয়াসা‘ নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি 
এতসব কাণ্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন’ । 


উক্ত ঘটনার কারণেই তাকে “যুল-কিফল’ (| ৷ ;১)। উপাধি দেওয়া হয় । 
যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি ।”* 

শিক্ষণীয় বিষয় : 

(১) নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। 
বরং মৌলিক শর্ত হ’ল- তাকওয়া ও আনুগত্যশীলতা । 

(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন ৷ কিন্তু ঈমানী 
দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয় । 


৮৯. SNE সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ গৃহীত: ইবনু জারীর; হাদীছ মুরসাল; 
বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১০-১১ পুঃ। 
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(৩) ধৈর্যগুণ হ’ল সফলতার মাপকাঠি ৷ তাকওয়া ও ছবর একত্রিত হ’লে 
মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে। 

(8) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় 
করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য । 

(৫) শয়তানের শয়তানী ধরে ফেলাটা মুমিনের সুক্ষম্দর্শিতার অন্যতম লক্ষণ । 
অতএব কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন চিন্তা ও পরামর্শ সম্মুখে উপস্থিত 
হ’লেই বুঝে নিতে হবে যে, এটি শয়তানী ধোকা মাত্র । 

সংশয় নিরসন : 


যুল-কিফল একজন নবী ও একজন সৎ্কর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র 
কুরআনে তাকে নবীদের সাথেই দু’স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 


(১) সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 
ES) 8 AED, Canlall 2 YS PSL BS Chl Jel 
-(A1-Ao sls) la) i | 
‘আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল, সকলেই ছিল ধৈর্যশীলগণের 
অন্তর্ভুক্ত'। ‘আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়েছিলাম ৷ নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত’ (আন্নিয়া ২১/৮৫-৮৬)। 
(ক) উক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ৯৬ 
-S 229 NL USN ৩ ৮ ৩ ও ০ “পূর্বাপর সম্পর্কে এটা স্পষ্ট 
যে, নবীগণের তালিকায় নবী ব্যতীত অন্যদের নাম যুক্ত হয় না। তবে 
অন্যেরা কেউ বলেছেন, তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, কেউ 
বলেছেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। ইবনু জারীর এ ব্যাপারে 
চুপ থেকেছেন’ ৷ 
(খ) কুরতুবী এখানে যুল-কিফল সম্পর্কিত আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ 
হি:) এবং হাকীম তিরমিযী (মৃ: ৩৬০হি:) বর্ণিত দু'টি যঈফ হাদীছ উল্লেখ 
করে ক্ষান্ত হয়েছেন। জামে‘ তিরমিযী (হা/২৪৯৬)-তে এসেছে আল-কিফল 
((&9|) এবং হাকীম তিরমিযী-র কিতাব ‘নাওয়াদিরুল উদ্বূল'-য়ে এসেছে 


‘যুল-কিফল’ (৮5 5) । দু’টিই ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে যঈফ সুত্রে বর্ণিত 
হয়েছে (তাহকীক কুরতুবী হা/৪৩৫২-৫৩)। ইবনু কাছীর বলেন, তিরমিযীর 
হাদীছটি ‘হাসান’ বলা হ’লেও সেখানে ‘আল-কিফল’ বলা হয়েছে, যিনি 
কুরআনে বর্ণিত নবী যুল-কিফল’ নন। বরং অন্য ব্যক্তি’ (ইবনু কাছীর, তাফসীর 
সূরা আঙ্দিয়া ৮৫; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৮৩)। 

(গ) সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত যঈফ হাদীছের উপরে ভিত্তি 
করেই ইমাম শাওকানী মন্তব্য করেছেন, 51/41 & ০ > ঠা জঞ০)| 
isla Jy si rd Ad As SE lll op tt FF tOR YON 
-& > ‘সঠিক কথা এই যে, তিনি বনু ইস্বাঈলের একজন ব্যক্তি ছিলেন। 
যিনি কোন পাপের কাজে দ্বিধা করতেন না। পরে তিনি তওবা করেন। 
অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করেন। তিনি নবী নন। তবে একদল বলেছেন 
যে, তিনি নবী’ (ফাৎহুল কৃদীর, তাফসীর সুরা আম্বিয়া ৮৫) । 

(ঘ) কুরতুবী আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 
আরেকটি হাদীছ এনেছেন যে, ০ ৬৪ 80, 5 589 8 0 ১ ৩) 
‘নিশ্চয়ই যুল-কিফল নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন সৎকর্মশীল বান্দা 
ছিলেন’ ৷ অথচ ইবনু জারীর বর্ণিত উক্ত হাদীছটির অবস্থা এই যে, এ ০ ১ 
cei p23 Sxl pT ms 2555 b A ও ‘এর মরফ্‌' 
হওয়ার অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই । বরং এটি 
মওকুফ, অর্থাৎ আবু মূসার নিজস্ব উক্তি । অথচ যার সূত্র যঈফ এবং যা ইবনু 
জারীর স্বীয় তাফসীরে মুনক্বারতি* অর্থাৎ ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন (তাহকীক 
কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৫) । 

(২) সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 1১) ০ ০০১ 5১; 
50 5% 8 56) ‘আৰ তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘ ও 
যুল-কিফল সম্পর্কে । আর তারা সকলেই ছিল শ্েষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত (হয়া ৩৮/৪৮)। 
(ক) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন, ৪,20 ৮৮1 ৫ তে অর্থাৎ তারা 
ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নবুঅতের জন্য মনোনীত 
করা হয়েছিল’ (কুরতুবী, তাফসীর সুরা ছোয়াদ ৪৮) । 
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(খ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাওকানী স্বীয় তাফসীরে বলেন, 12 ০৮ 
-dl 23 3 SLE LLL, USN 2 1০ ০ু তারা হ’লেন সেই সকল 
নবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্র পথে বহু কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন’ 
অত:পর ৷ 157 -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ৷ ৮৯/৮ 
al 7 ১৬৮০|১ 55 “যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় নবুমতের জন্য মনোনীত 
করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের মধ্য হ’তে বাছাই করে নিয়েছেন’ । অত:পর এর 
কারণ হিসাবে তিনি বলেন, $254 ৩0 ০) 4 8 ০ 9 BA 
-7-2)| 3 445০ ৩০০ ‘আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন 
তিনি এ সকল নবীদের কথা স্মরণ করেন, যাতে আল্লাহ্র পথে ধৈর্য ধারণের 
ব্যাপারে তিনি তাদের অনুসৃত পথে চলতে পারেন’ 

অথচ ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরে তিনি যুল-কিফলকে 
নবী বলেননি । 

(গ) আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক মুফাসসির আবুবকর জাবের আল- 
জাযায়েরী স্বীয় আয়সারুত তাফাসীরে’ সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের 
তাফসীরের টীকায় লিখেছেন, bl a) yi slo) be JN ত 
‘Jb wf ০ | ০ 4+ ‘সব কথার সেরা কথা হ’ল যা বর্ণনা করেছেন 
আবু মূসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে’- বলেই তিনি পূর্বে বর্ণিত যঈফ 
হাদীছটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে (অর্থাৎ 
তিনি নবী ছিলেন না) । অথচ সুরা ছোয়াদ ৪৮-এর আলোচনায় ৩০ হ'তে ৪৮ 


আয়াত পৰ্যন্ত বর্ণিত দাউদ (আঃ) হ’তে যুল-কিফল পর্যন্ত সকলকে তিনি 
নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। 


এক্ষণে আমাদের বক্তব্য হ’ল, কুরআন যখন ইসমাঈল, ইদরীস, আল-ইয়াসা' 
প্রমুখ নবীগণের সাথে যুল-কিফলের নাম একসাথে বর্ণনা করেছে, তখন তিনি 
যে ‘নবী’ ছিলেন, এ বিশ্বাসই রাখতে হবে। এর বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ দলীল 
নেই । আল্লাহ সর্বাধিক অবগত । 


২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিমাস সালাম) 


ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী 
নবী ঈসা (আঃ)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড় । তিনি 
ঈসার ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।*” হযরত যাকারিয়া ও 
ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) সম্পর্কে ৪টি সূরার ২২টি আয়াতে” বর্ণিত হয়েছে । তন্ুধ্যে 
সূরা আন‘আমে কেবল ১৮জন নবীর নামের তালিকায় তীদের নাম উল্লেখিত 
হয়েছে বাকী অন্য সূরাগুলিতে খুবই সংক্ষেপে কেবল ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ু বৃত্তান্ত 
সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। 


যাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 
মারিয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সুরা আলে-ইমরানে 
যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, 
আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম । তিনি 
ধারণা করেছিলেন যে, তার একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহ্র 
ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা 
সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ 


তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন, এর 5% (5 ‘এই কন্যার মত কোন পুত্রই 
নেই’ (আলে-ইমরান ৩/৩৬) । 

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে 
হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ এসময় মারিয়ামের 


পিতা জীবিত ছিলেন না । বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির 
অভিভাবক হ’তে চায় । ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে 


৯০. মানছুরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০ । 
৯১. যথাক্রমে (১) সূরা আলে-ইমরান ৩/৩৭-৪১=৫; (২) আন'আম ৬/৮৫, (৩) মারিয়াম 
১৯/২-১৫=১৪; এবং (8) সুরা আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০ । মোট ২২টি ॥ 
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মারিয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর নাম 
আসে । এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তার শেষনবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়- 
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‘(মারিয়ামের বিষয়টি) হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ 
করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে 
প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? 
আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল’ 
(আলে ইমরান ৩/৪৪) ৷ ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ 
করলেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৭) । 
মারিয়াম মসজিদের সংলগু মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) তাকে 
নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি 
মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য- 
খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলে 
তিনি বলেন, ৷ 4 ০ ৮ $৯ ‘এসব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসে । আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৭) । 
সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো‘আ : 
সম্ভবতঃ শিশু মারিয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার 
মনের কোণে আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম 
দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহ্র 
নিকটে প্রার্থনা করেন । যেমন আল্লাহ বলেন, 
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YET পৰিত কুৰআন বৰতি এ৫ জন নব বুকাজন ১৮০ 
‘সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে 
আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূ্ত-পবিত্র সন্তান দান 
কর নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী’ (আলে ইমরান ৩/৩৮) । একথাটি অন্যত্র 


বৰ্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে- 
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‘এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার 
প্রতি’(মারিয়াম ২) ৷ ‘যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভূতে’। 
‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং 
বার্ধক্যের কারণে মস্তক শ্বেত-শুভ্র হয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনাকে ডেকে 
আমি কখনো নিরাশ হইনি’ । ‘আমি ভয় করি আমার পরবর্তী বংশধরের । 
অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । অতএব আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন 
উত্তরাধিকারী দান করুন’ । ‘সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উত্তরাধিকারী 
হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে প্রভু! আপনি তাকে করুন সদা-সন্তুষ্ট” (মারিয়াম 
১৯/২-৬) । 


জবাবে আল্লাহ বললেন, 
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‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার 
নাম হবে ইয়াহইয়া ৷ ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারু নামকরণ করিনি’ । ‘সে 
বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী 
বন্ধ্যা । আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত’ ৷ ‘তিনি বললেন, এভাবেই 
হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ । আমি 
তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না’ । ‘সে বলল, 
হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন । তিনি বললেন, 
তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের 
সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না’ । ‘অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার 
সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে 
স্মরণ করতে বলল’ (মারিয়াম ১৯/৭-১১) । 
ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য : 
আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর যখন সে কামরায় ছালাতরত অবস্থায় দাড়িয়েছিল, তখন 
ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, যে, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন 
ইয়াহইয়া সম্পর্কে । (১) যিনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা 
সম্পর্কে । (২) যিনি নেতা হবেন এবং (৩) যিনি নারীসঙ্গ মুক্ত হবেন ও (8) 
সৎকর্মশীল নবী হবেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৯) । অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ মতে 
যাকারিয়া তিনদিন যাবৎ লোকদের সাথে কথা বন্ধ রাখলেন ইশারা-ইঙ্গিত 
ব্যতীত এবং সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকলেন ও তার পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন (আলে ইমরান ৩/৪০-৪১)। যাকারিয়ার 
প্রার্থনা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
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Tata পরিত কুরসানে বধিত ২৫ জন নার কাহিনী ০ ১৮২ 
‘এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে আহ্বান করেছিল, 
হে আমার পালনকর্তা! তুমি ‘আমাকে (উত্তরাধিকারীহীন) একা ছেড়ো না! 
তুমি তো (ইলম ও নবুঅতের) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী’ । ‘অতঃপর আমরা 
তার দো‘আ কবুল করেছিলাম । তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার 
জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম যোগ্যতাসম্পন্ন । তারা সর্বদা সৎকর্মে 
প্রতিযোগিতা করত । তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং 
তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত’ (আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)। 


অতঃপর ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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‘হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা 
তাকে (৫) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম’(মারিয়াম ১২) । ‘এবং নিজের পক্ষ 
থেকে তাকে (৬) বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও (৭) পবিত্রতা 
এবং সে ছিল (৮) অতীব তাব্ওয়াশীল’(১৩)। ‘সে ছিল (৯) পিতা-মাতার 
অনুগত এবং (১০) সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না’(১৪)। ‘তার উপরে শান্তি, 
যেদিন সে জন্ুগহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে 


জীবিতাবস্থায় পুনরুখ্িত হবে’ (মারিয়াম ১৯/১২-১৫)। 
উপরে বর্ণিত আলে-ইমরান ৩৯ ও মারিয়াম ১২-১৫ আয়াতে ইয়াহইয়া 
(আঃ)-কে প্রদত্ত মোট ১০ টি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় । 


উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ থেকে যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত 
বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়। যেমন- 

(১) যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে বসবাস করেন এবং 
তারা বনু ইসরাঈল বংশের নবী ছিলেন। 


(২) যাকারিয়া (আঃ) বিবি মারিয়ামের অভিভাবক ও লালন-পালনকারী 
| 
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(৩) যাকারিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভ হ’তে একমাত্র পুত্র সন্তান 
লাভ করেন এবং আল্লাহ স্বয়ং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া, যে নাম ইতিপূর্বে 
কারু জন্য রাখা হয়নি। 

(8৪) ইয়াহইয়া নবী হন । তিনি শৈশব থেকেই প্ৰজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল হৃদয় ও 
পবিত্র ব্যক্তিত্‌ ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার অতীব 
অনুগত এবং আল্লাহভীরু ছিলেন। 

(৫) মারিয়াম ছিলেন ইয়াহইয়ার খালাতো বোন এবং ইয়াহইয়ার পরেই 
মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) নবী এবং রাসূল হন। তারপর থেকে শেষনবীর 
আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ থাকে । যাকে 
৮০৷ ১৯ বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয় । 


(৬) যাকারিয়া (আঃ)-এর শরী‘আতে ছিয়াম অবস্থায় সর্বদা মৌন থাকা এবং 
ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত কারু সাথে কথা না বলার বিধান ছিল। ইসলামী 
শরী‘আতে এটা রহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ১; ০১১ ৷ = ৯১ 


| {৷ ০৪ ০০০ ‘অৰ্থাৎ সন্তান বালেগ হওয়ার পরে পিতৃহারা হ’লে 
তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না এবং রাত্রি পর্যন্ত সারা দিন মৌনতা অবলম্বন 
করা কোন ইবাদত নয়’ ।*২ 

উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের চরিত্র পরে এতই কলুষিত ও উদ্ধত হয় যে, তারা 
যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার ন্যায় মহান পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হযরত 
ঈসাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে জীবিত আসমানে 
উঠিয়ে নেন ।** 


ইয়াহইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু : 


যাকারিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে 
মতভেদ রয়েছে। জনৈকা নষ্টা মহিলার প্ররোচনায় শাম দেশের বাদশাহ নবী 
ইয়াহইয়াকে হত্যা করলে এ রাতেই বাদশাহ সপরিবারে নিজ প্রাসাদসহ 
ভূমিধ্বসের গযবে ধ্বংস হয়ে যান। এতে লোকেরা হযরত যাকারিয়াকেই 


৯২. আবুদাউদ হা/২৮৭৩ ‘অছিয়ত সমুহ’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ । 
৯৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদাহ ওয়ান ২/৪৭-৫০; রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০-১১। 


দায়ী করে ও তাকে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করে। তখন একটি গাছ ফাক 
হয়ে তাকে আশ্রয় দেয়। পরে শয়তানের প্ররোচনায় লোকেরা এ গাছটি 
করাতে চিরে দু’ভাগ করে ফেলে এবং এভাবেই যাকারিয়া নিহত হন বলে 
যাকারিয়া (আঃ) নিজেই মেরাজ রজনীতে শেষনবী (ছাঃ)-এর সাথে বর্ণনা 
করেছেন বলে ইবনু আব্বাস-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে 
হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, এ), ০ ৩১৩৮ ৪ |= ০2 ঠি ls 
- 5 ‘এটি বিস্ময়করভাবে পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও আশ্চর্যজনক হাদীছ এবং 
এটি রাসূল থেকে বর্ণিত হওয়াটা একেবারেই অমূলক ।* ওয়াহাব বিন 
(৮:১) । আর যাকারিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।** মানছুরপুরী 
বাইবেলের বর্ণনার আলোকে বলেন, ইয়াহ্‌ইয়াকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হয়। কিন্তু বাদশাহ্র প্রেমিকা এ নষ্টা মহিলা তার মাথা দাবী করায় 
জেলখানায় তাকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত এনে এ মহিলাকে 
উপহার দেওয়া হয়৷” 

অতএব উক্ত দুই নবীর মৃত্যুর সঠিক ঘটনার বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক 
অবগত । 


৯৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৫০ । 
৯৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৮ ৷ 
৯৬. রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১১ পৃঃ । 
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২৪. হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) 
হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী 
রাসূল । তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি । এই সময়টাকে 
৷; ৯ বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়। ক্ব্য়ামত সংঘটিত 
হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে পুনরায় 
পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আত অনুসরণে ইমাম 
মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তীর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্ত 
ত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)- 
এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। 
আখ্যায়িত করেছে (নাউযুবিল্লাহ) । অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও 
(তওবাহ ৯/৩০) বানিয়েছে’ । বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাকে সরাসরি ‘আল্লাহ’ 
সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ’লেন তিন আল্লাহ্‌র একজন ( 


2: =মায়েদাহ ৭৩) । অৰ্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং 
তারা এটাকে “বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা 
পোষণকারীদের আল্লাহ দ্বর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করেছেন 
(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩) ৷ কুরআন তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। 
আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব । 


উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় 
৯৮টি আয়াতে” বৰ্ণিত হয়েছে। 


৯৭. যথাক্রমে (১) বাকারাহ ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) আলে-ইমরান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; (৩) 
নিসা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) মায়েদাহ ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪8, 
৭৮, ১১০-১১৮=৯; (৫) আন‘আম ৬/৮৫; (৬) তওবা ৯/৩০-৩১; (৭) মারিয়াম ১৯/১৬- 
৪০=২৫; (৮) আহশ্বিয়া ২১/৯১; (৯) মুমিনুন ২৩/৫০; (১০) আহযাব ৩২/৭; (১১) শুরা 
৪২/১৩; (১২) যুখরুফ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) হাদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছফ 
৬১/৬, ১৪; (১৫) তাহরীম ৬৬/১২ । সর্বমোট = ৯৮টি ! 
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ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তার মা ও নানীর আলোচনা আগেই 
করে নিতে হয়। কারণ তাদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর 
যোগসূত্ৰ রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গষ্বরগণের শরী‘আতে প্রচলিত ইবাদত- 
পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। 
এসব উৎসগী্তি সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ’ত না। এ 
পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে 
মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 
খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু 
যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, ‘হে 
আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি’? (আলে ইমরান ৩৬) ৷ অর্থাৎ একে দিয়ে তো 
আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ ৷ তিনি উক্ত 
কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্তুতঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, 
যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের 
শ্ৰেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন । যেমন তিনি বলেন, 
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‘জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ’লেন চারজন: খাদীজা বিনতে 
খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া 
বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাউনের স্ত্রী’ ।** 


মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন : 
মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
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৯৮. আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫০৮। 
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‘যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে 
আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে । অতএব 
আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও 
সর্বজ্ঞ’ (আলে ইমরান ৩৫) । ‘অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, 
হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই 
জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্তনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার 
মত কোন পুত্ৰই যে নেই । আর আমি তার নাম রাখলাম “মারিয়াম’। 
(মারিয়ামের মা দো‘আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার 
সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে’ 
(৩৬) ৷ আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন 
এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি । আর তিনি তাকে যাকারিয়ার 
তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (অতঃপর ঘটনা হ’ল এই যে,) যখনই 
যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে 
পেতেন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে 
এল? মারিয়াম বলত, ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে । নিশ্চয়ই আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)। 


উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে উৎসগী্তি সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে 
খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ’ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের 
দায়িত্‌ নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর 
ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া 
(আঃ) মারিয়ামের দায়িতৃপ্রাপ্ত হন (আলে ইমরান ৩/৪৪) । 
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এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে 
থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা 
তাকে দেখাশুনা করতেন । মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান 
ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি 
করতেন অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। 
এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। 
স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা 
নিম্নরূপ: 
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(হে মুহাম্মাদ!) ‘আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন । যখন সে 
তার পরিবারের লোকজন হ’তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল’ 
(মারিয়াম ১৬)। ‘অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে 
নিল । অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের ‘রূহ’ (অর্থাৎ জিবীলকে) প্রেরণ 
করলাম । সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল’ (১৭) । 
“মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও’ (১৮)। ‘সে বলল, আমি তো কেবল 
তোমার প্রভুর প্রেরিত । এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান 
দান করে যাব’ (১৯)। “মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? 
অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই’ (২০)। 
‘সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য 
সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন 
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ও আমাদের পক্ষ হ’তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই । তাছাড়া এটা 
(পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়’ (মারিয়াম ১৯/১৬-২১)। অতঃপর জিবরীল 
মারিয়ামের মুখে অথবা তার পরিহিত জামায় ফুক মারলেন এবং তাতেই তার 


গর্ভ সঞ্চার হ’ল (আহ্দিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)। অন্য আয়াতে একে 
‘আল্লাহ্‌র কলেমা’ (০ 545,) অর্থাৎ ‘কুন্‌’ (হও) বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৩/৪৫) 


অতঃপর আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে 
চলে গেল’ (মারিয়াম ২২)। ‘এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর 
বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর 
আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম’ 
(২৩) । ‘এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিয্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী 
নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার 
পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন’ (২৪)। ‘আর 
তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার 
দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে’ (২6)। ‘তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় 
চক্ষু শীতল কর । আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো 
যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি 
আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না’ (মারিয়াম ১৯/২২-২৬)। 
উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন শরী‘আতে সম্ভবতঃ ছিয়াম পালনের 
সাথে অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা । হযরত যাকারিয়া 
(আঃ)-কেও সন্তান প্রদানের নিদর্শন হিসাবে তিন দিন ছিয়ামের সাথে 
মৌনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । তবে এঁ অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে 


LUE HS পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ১৯০ 


কথা বলার অবকাশ ছিল (মারিয়াম ১৯/১০-১১)। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ 
দেওয়া হ’ল (মারিয়াম ১৯/২৬) । 


আলোচনা : 


(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জনুগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, 
তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে 
নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন ‘নেফাস’ 
অর্থাৎ রজঃস্রাব হ’তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন । 
অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ট 
হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং 
অলৌকিক । আর এটা আল্লাহ্র জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয় ৷ স্বামী-স্ত্রীর 
মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম 
আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তারই এখতিয়ার । 
এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্‌ বলেন, 
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‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ’ল আদমের মত ৷ তাকে তিনি মাটি 
দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল’ ‘যা তোমার প্রভু 
আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য । অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ 
(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা 
হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে 
কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্বর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে । দুর্ভাগ্য এই যে, 
যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই 
ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহ্র উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ 
এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের 
ক্ৰববিলা বানিয়েছে ।** 


৯৯. ঈসার জন্মের স্থানটিকে এখন Bethlehem + -) বলা হয় । যা উত্তর কুদ্‌স থেকে ৮ 
কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত এবং ফিলিজীনের পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের দখলীভুক্ত ।- লেখক ॥ 
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(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড 
ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে 
বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল । আর 
খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-॥এ5 Day বা বড় 
দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে । অথচ এর 
কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই । যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে 
১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও 
মৃত্যু দিবস পালনের । অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের 
জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই 
রবীউল আউয়াল সোমবার । 


ইসলামে কারু জন্য বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই । ক্রুসেড যুদ্ধের সময় 
খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে 
ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬- 
৬৩২ হি:)-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই 
বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে 
শিকড় গেড়ে বসেছে। 


(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া 
দেওয়া কখনোই সম্ভব নয় । বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের 
পক্ষে । এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহ্র উপরে 
ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ 
করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালৃত ও দাউদকে 
আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য 
হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে । অতএব 
আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব 
পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দত সময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হয়। 


এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব । আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত 
হ’ল । তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ’ ৷ ‘হে 
হারণের বোন!”** তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার 
মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না’ (মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)। কওমের 
লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি 
মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার 
জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহ্র দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা 
কওমের লোকেরা জানে না । আল্লাহ বলেন, 
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‘অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল । তখন লোকেরা বলল, কোলের 
শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব’? (মারিয়াম ২৯)। ঈসা তখন বলে 
উঠল, ‘আমি আল্লাহ্র দাস । তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন 
এবং আমাকে নবী করেছেন’ (৩০)। ‘আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে 
বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন 
জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে’ (৩১)। ‘এবং আমার 
মায়ের অনুগত থাকতে ৷ আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি’ (৩২) । 
‘আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ 
করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুখিত হব’ (মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)। 


১০০. মারিয়ামের এক ইবাদতণ্যার ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ । অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর 
হওয়ার কারণেও এটা বলা হ’তে পারে (কুরতুবী) । 
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ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের 
উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, 
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‘ইনিই হ’লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা । আর ওটাই হ’ল সত্যকথা (যা উপরে 
বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে’ (মারিয়াম 
৩৪)। ‘আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত 
খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’) । তিনি মহাপবিত্র । যখন তিনি 
কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়’ (৩৫)। 
ঈসা আরও বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের 
পালনকর্তা । অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ’ল 
সরল পথ’ (মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)। 


কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি 
কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ’তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ’লেও অনেকে 
পারেনি । তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের এসব বাক-বিতগণ্তার 
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‘অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল 

(দুনিয়াতে যার শেষ হবে না) । অতএব ক্্য়ামতের মহাদিবস আগমন কালে 

অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস’ । ‘সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও 


দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ 
যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে’ (মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)। 
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‘তিনি দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় 
রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ’তে রহ ফুকে 


দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে 
পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম’ (তাহরীম ৬৬/১২) । 


মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ : 

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহ্র মনোনীত ও 
পবিত্ৰ ব্যক্তিত্‌ (আলে ইমরান ৩/৪২) । 

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্‌র উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও 
সিজদাকারিনী (এ, ৩/৪৩) । 

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্ত 
বায়নকারিনী (তাহরীম ৬৬/১২) । 

(8) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন ‘মারিয়াম’ (আলে ইমরান ৩/৩৬) । অতএব 
তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী । 

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ্‌ 
নিজে রেখেছিলেন। 

(২) মারিয়ামের মা দো‘আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্ত 
নদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে 


এবং আল্লাহ সে দো‘আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে । অতএব মারিয়াম ও 
তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই । 
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(৩) মারিয়াম আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং 
তাকে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা 
হ’ত (আলে ইমরান ৩/৩৭)। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্রা মহিলাগণ 
মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তার নেককার বান্দাদের জন্য 
যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন। 


(8) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্গহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক 
ঘটনা ৷ আল্লাহ পাক নিয়মের সৃষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে 
কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই । তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি 
করেছেন । তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। 


(৫) ঈসার জন্য গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে ৷ খৃষ্টানদের মধ্যে 
প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়। 


(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে 
আল্লাহ্‌র হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিবরীল মানবাকৃতি ধারণ করে 
মারিয়ামের জামায় ফুক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার 
খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন। 


(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। 
তবেই তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসবে । যেমন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে 
নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ 
পতিত হয় । 


(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহ্‌র হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য 
সমূহ বের হ’তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের 
পবিত্রতা প্রমাণের জন্য । বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর 
ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।”** 


(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না । বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহ্র 
একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন সম্মানিত নবী ও 
কিতাবধারী রাসূল । 


১০১. বুখারী, হ/২৪৮২ “মাযালিম’ অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ । 


(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, 
কুরআনের সর্বত্র তাকে “মারিয়াম-পুত্র' (< ০! ৩) বলা হয়েছে 
(বাকারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি) । পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে 
হয়তবা তাকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ’ত, যেমন অন্যান্য 
নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ 
করে “মারিয়াম বিনতে ইমরান’ (৩৷-৮ ৩!) ‘ইমরান-কন্যা’ বলা হয়েছে 
(তাহরীম ৬৬/১২) । 

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তার সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা 
করেছেন (তাহরীম ৬৬/১২) যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা 
হয়নি । অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট । তাছাড়া 
আল্লাহ তাকে ‘ছিদ্দীক্বাহ্‌’ অর্থাৎ কথায় ও কর্মে ‘সত্যবাদীনী’ আখ্যা দিয়েছেন 
(মায়েদাহ ৫/৭৫) ৷ যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি । 

ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ : 

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী (আলে ইমরান ৩/৪৬ 
প্রভৃতি)। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে (আলে ইমরান 
৩/৪৫)। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ’তে মুক্ত ছিলেন (এ, ৩/৩৬- 
৩৭)। (8) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং 
আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম (আলে ইমরান ৩/৪৫)। (৫) তিনি 
মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন (মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান 
৩/৪৬) ৷ (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (আলে ইমরান 
৩/৪৯) এবং শেষনবী ‘আহমাদ’-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন (ছফ 
৬১/৬) ৷ (৭) তীর মো‘জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী 
পাখিতে ফুক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুম্মান 
ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে 
পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে 
এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে (আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০) । 
(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে 
তিনি হালাল করেন (আলে ইমরান ৩/৫০)। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার 
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আসমানে উঠিয়ে নেন (আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)। শত্রুরা 
তীরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা 
নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি’ (নিসা ৪/১৫৭) । (১০) তিনিই একমাত্র 
নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন 
এবং বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন 
এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শুকর প্রভূতি ধ্বংশ করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর 
নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম 
করবেন 283 

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী : 

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা 
(আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুমত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন 
রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তার বয়স 
৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন 
এবং পৌটঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত 
দিবেন। 


ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত : 

ঈসা (আঃ) নবুঅত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিমোক্ত ৭টি 
বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, ০ ৬১০ 44 40249 3 1 
2A Lo fa30 ০/০ FY A #2 LA, ad Bocce 
ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি (১) আল্লাহ্র রাসূল 


হিসাবে (২) আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং 
(৩) আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম 


হবে আহমাদ’... (ছফ ৬১/৬) তিনি বললেন, $4 5৬ 5) 9 ৷ ৩9 
i ৮,০ 145 (8) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের 


পালনকর্তা । অতএব তোমরা তীর ইবাদত কর । এটাই সরল পথ’ (মারিয়াম 
১৯/৩৬) । 


১০২. মুতভাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ ফিতান’ অধ্যায় ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫; 
তিরমিযী, আবরুদাউদ, মিশকাত হ৷/৫৪৫২-৫, এ, ক্ৰ্য়ামতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২। 
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তিনি বললেন, si ক ১) Hr GHA Ee 


(0 dls JD) bl, dl 5G 5০% 3 Se > 
‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন 
করে এবং এজন্য যে, (৫) আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন 
কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর (৬) আমি তোমাদের 
নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ । অতএব (৭) তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’ (আলে ইমরান ৩/৫০) 


এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে, 
Le alas Ell SE LABEL BG LS “lb 3 
UE bl rl I AE EEE UD rail LS dl 
(011-11. sly Lgl UIE Le Cl 
‘বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম 
বনু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল (১) আল্লাহ্র পথে 
তাদের অধিক বাধা দানের কারণে’ ‘এবং এ কারণে যে, (২) তারা সূদ 
গহণ করত । অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে 
যে, (৩) তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত । বস্তুতঃ আমরা 


কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি’ (নিসা ৪/১৬০-১৬১)। তিনি 
আরও বলেন, 


EE > AN A) rb SY E> Sls wl SE) 
UB bn BELLU fb CLS LY UL 

(0) E71 SYN OLD Uy reas AES 
‘এবং ইহুদীদের জন্য আমরা (১) প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম 
এবং (২) ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম 
করেছিলাম ৷ কিন্তু এ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্তরে সংযুক্ত থাকে অথবা 


অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ 
শাস্তি দিয়েছিলাম । আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’ (আন'‘আম ৬/১৪৬) । 
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EEE ET oD 
তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি 
বনু ইস্রাঈলকে তার আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, 


CLS IELTS Le ENP TE SS 
Ms Yl BLURS Sd sir 


AY 


(£4 IAs J) NN 
‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি 
নিদৰ্শনসমূহ নিয়ে । (যেমন-) (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির 
আকৃতি তৈরী করে দেই । তারপর তাতে যখন ফুক দেই, তখন তা উড়ন্ত 
পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে । (২) আর আমি সুস্থ করে তুলি 
জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে ৷ (৪) আর আমি জীবিত করে দেই 
মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে । (৫) আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে 
আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস । এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি 
তোমরা বিশ্বাসী হও’ (আলে ইমরান ৩/৪৯) । 


উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই 
দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার 
সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব । ফলে আল্লাহ তীকে লাঠির মো‘জেযা 
দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল 
চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক 
ক্ষমতা ও মো‘জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান । যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর 
সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে 
কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো‘জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে 
আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় । 


দাওয়াতের ফলশ্রুতি : 


MINT পৰিত কুরআন বন্তি ২৫ জনন বকলা ২০০ 
ঈসা (আঃ)-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তীর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী 
শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হ’লেও দুনিয়াদার সমাজ 
নেতারা তীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে । কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের 
কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান 
তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় । ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। 
বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)- 
এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে 
‘জাদুকর’ বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) = 3 
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‘যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে 
যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়’ (মায়েদাহ ৫/১১০)। 
উক্ত অপবাদে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের 
দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা 
পথ। তারা তার মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) 
অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্্‌ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু 
নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই 
বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
এবার তারা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তীর 
করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন 
করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট । এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ 
তীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব 
ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা 
(আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন। 


ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ : 


ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ইহুদী কাফিরদের 
উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া 
হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ বলেন, 
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‘তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল (১) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, 
(২) অন্যায়ভাবে রাসুূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং (৩) তাদের এই 
উক্তির কারণে যে, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছনু’... (নিসা ১৫৫) । ‘আর (8) তাদের 
কুফরীর কারণে এবং (৫) মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে’ 
(১৫৬) । ‘আর তাদের (৬) একথার কারণে যে, ‘আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা 
মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল । অথচ তারা না তাকে 
হত্যা করেছিল, না শুলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাধার সৃষ্টি করা 
হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে 
সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে । শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে 
তাদের কোন জ্ঞানই নেই । আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি’ 
(১৫৭)। ‘বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ 
হ’লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ (নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)। 


ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ : 


সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে ইহুদীদের ইপর আল্লাহ্র গযব নাযিলের ও 
তাদের অভিশপ্ত হওয়ার যে কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : 


(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার (২) আল্লাহ্র পথে বাধা দান (৩) সূদী 
লেনদেন (8) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৬) 
নবীগণকে হত্যা করা (৭) আল্লাহ্র পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত 
দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন (৮) কুফরী করা (৯) মারিয়ামের প্রতি 
মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী 
করা । 


ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর উর্ধ্বারোহন : 

তৎকালীন রোম সমাট ছাতিয়ুনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে 
গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তীর বাড়ী ঘেরাও 
করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায় । 
কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ 
হয়ে ফিরে যায় । কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্‌র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)- 
এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা 
করে। 

ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে 
হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, ‘এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান 
নেই । তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা 
তাকে হত্যা করতে পারেনি’(নিসা ৪/১৫৭) ৷ বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা 
করেছিল । 

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তীর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের 
সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শুলে বিদ্ধ 
হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী সেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ 
কিছুই নয় । 

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি 
ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক’টিই তিনি পূর্ণ করেন । (১) হত্যার মাধ্যমে নয় 
বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাকে উ্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) 
তাকে শকত্ৰদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (8৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে 
ঈসার অনুসারীদেরকে ক্ন্য়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) 
ক্ব্য়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত 
হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ৷ যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব 
এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে 
মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্ব্য়ামত পর্যন্ত 
কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো । অতঃপর তোমাদের সবাইকে 
আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় 
বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব’ (আলে ইমরান ৩/৫৫) । 


উক্ত আয়াতে বর্ণিত 41% অৰ্থ ‘আমি তোমাকে ওফাত দিব’ ‘ওফাত’ অৰ্থ 


পুরোপুরি নেওয়া । মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে ‘ওফাত’ বলা 
হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ 
বলেন, ০5 5 420 $2 > 50 99% এ৷ ‘আল্লাহ 
মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে’ 
(যুমার ৩৯/৪২) সেকারণ যাহহাক, ফাররা প্রমুখ বিদ্বানগণ ৩) ৯% 


| -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ 


যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। এখানে 
বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র’ (কুরতুবী, ইবনু কাছীর) । যা কুরআনের বনু স্থানে 
হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন 
ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল 
বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে 
নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- 
এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বে কি! পার্থক্য এই যে, 
অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। 
পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর 
আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন । আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং 
তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী । 


অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্ৰ্য়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী 
বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে 
সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে, 


ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় 
নিশান উড়তে বাকী থাকবে না । সবশেষে ক্ন্য়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর 
নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির 
রাজ্যে পরিণত হবে ।”** 


হাওয়ারী’ কারা? 


5)!}> শব্দটি %,> ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন । অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য 
ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাটি অনুসারী 
শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে ‘হাওয়ারী’ বলা হ’ত। কেউ 
বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (2%) ৷ ঈসার খাটি 


অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন । পরে তারা এঁ নামেই 
পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি ‘হাওয়ারী’ ছিল যে, তারা সর্বদা 
সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাদের সংখ্যা ১২ 
জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন ‘হাওয়ারী’ বলা হয়; 
শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি ‘ছাহাবী’ বলা হয় । 
আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ’লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল 
(ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে ‘ছাহাবী’ বলা হয় না। কেননা এই 
পরিভাষাটি কেবল এসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। 
অবশ্য ‘হাওয়ারী’ শব্দটি কোন কোন সময় শুধু ‘সাহায্যকারী’ বা আন্তরিক বন্ধু 
অৰ্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, ‘প্রত্যেক নবীর 
একজন ‘হাওয়ারী’ অর্থাৎ খাটি সহচর থাকে । তেমনি আমার ‘হাওয়ারী’ হ’ল 
যুবায়ের’ 1285 

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত 
বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে 
আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে নিম্নোক্তভাবে- 

১০৩. আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হ/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; 


আৰবুদাউদ, মিশকাত হ৷/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭। 
১০৪. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হ৷/৬১০১ “মানক্ববব’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ । 
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‘যখন ঈসা বনু ইস্বাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা 
আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই 
আল্লাহ্র পথে আপনার সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছি। 
আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’। ‘হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি 
নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি 
আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ (আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩) 
অন্যত্ৰ এসেছে এভাবে- 
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‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও ৷ যেমন মারিয়াম- 
তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র জন্য আমাকে 
সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী । অতঃপর 
বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান 
করল । অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। 
ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ (ছফ ৬১/১৪)। 


অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন 
তীর বিশেষ অনুগ্রহে । যেমন তিনি বলেন, 
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‘আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও 
আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’ 
(মায়েদাহ ৫/১১১) । এখানে হাওয়ারীদের নিকট ‘অহি’ করা অর্থ তাদের হৃদয়ে 
বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা এটা নবুঅতের ‘অহি’ নয়। 

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তীর অনুসারীগণের প্রতি 
উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত 
অনুসারী তীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। 
অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর উ্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে 
উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন ৷ যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল 
ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায় । আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ 
রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু’দলে বিভক্ত ৷ যাদের রয়েছে 
অসংখ্য উপদল । আর এরা সব দলই ভ্রান্ত । 


ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর উর্ধ্বারোহণের পর 
খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে ‘আল্লাহ’ বলে। 
একদল তাকে ‘আল্লাহ্‌র পুত্র' বলে এবং একদল তাকে “আল্লাহ্র দাস ও 
রাসূল’ বলে প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্ব-কলহ 
বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং 
তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ 
করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। 
‘বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ’ল’ বলতে উম্মতে 
মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও 
আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন। 

আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ : 


মুসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার 
জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা 
হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো । বিষয়টির 
কুরআনাী বর্ণনা নিম্নরূপ- 
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‘যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার EEE 
এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা 
অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে 
আল্লাহকে ভয় কর’ (মায়েদাহ ১১২)। ‘তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে 
চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য 
বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব’ (১১৩) ৷ ‘তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা 
বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে 
খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও 
পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ’তে একটি 
নিদৰ্শন হবে। আপনি আমাদের রূষী দান করুন । আপনিই শ্রেষ্ঠ রযীদাতা’ 
(১১৪) ৷ “আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
করব । অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে 
শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না’ (মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)। 


উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিধীর একটি হাদীছে 
আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা 
আসমান হ’তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল । কিন্তু 
লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল । ফলে তারা বানর ও শুকরে 
রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল "৫ 


১০৫. আলবানী, যঈফ তিরমিযী হ৷/৩০৬১, তাফসীর’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ “শিষ্টাচার’ 
অধ্যায় ‘ন্যায় কাজের আদেশ’ অনুচ্ছেদ-২২। 
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ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে 
ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন : 

ঈসা (আঃ)-এর উর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আঝ্বীদাগত বিভ্রান্তি 
দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বয়ামতের 
দিন ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । যেমন আল্লাহ বলেন, 
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‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে 
যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত 
কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র । আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি 
এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই । যদি আমি বলে 
থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা 
জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি 
অদৃশ্য বিষয়ে অবগত’ (মায়েদাহ ১১৬)। ‘আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, 
কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র 
দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা । বস্তুতঃ আমি তাদের 
সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম । অতঃপর যখন 
আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে 
অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত’ (১১৭)। ‘এক্ষণে যদি 
আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস । আর যদি আপনি 
তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ’ (মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)। 
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উপরোক্ত ১১৭নং আয়াতে বর্ণিত '5১, $ ( বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর 
মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তার উর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার 
করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ 
কথোপকথনটি ক্ব্য়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের 
পর দুনিয়ায় তীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে।*** 

ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ : 


হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় 
সমূহ জানতে পারি । যেমন- 


(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার 
হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত 
ঈসা (আঃ) ৷ তার পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল । 
ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি 
আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী 
হিসাবে । অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী ‘আহমাদ’ বা মুহাম্মাদ- 
এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ’ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও 
প্রকৃত উত্তরসুরী । নামধারী খৃষ্টানরা নয় । 

(২) মু‘জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ 
করানো যায় । কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত আবশ্যক । যেমন ঈসা 
(আঃ)-কে যে মু‘জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু‘জেযা অন্য কোন 
নবীকে দেওয়া হয়নি । এমনকি তার জন্ুটাই ছিল এক জীবন্ত মু‘জেযা ৷ কিন্তু 
তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি। 


১০৬, HAS মিশকাত হ৷/৫৪৭৫ ফিতান’ অধ্যায় ‘কিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন 
বণনা’ অনুচ্ছেদ-৩; মুততাফাক্‌ আলাইহ, মুসলিম, মা C/ecoE a, 
TE) 


I খাত কুরআন বত ২৫ জন নবাব কাহি ২১০ 
(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী 
সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র 


ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। 


(8) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ 
প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শক্ৰ হয় 
এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও 
তারা পেয়ে থাকেন । যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন। 

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে 
তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত 
হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে 
তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা 


(আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত) 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
0 প্রশ্নমালা ৷ 


১৪-১৫. হযরত মুসা ও হারণ (আঃ) 

প্রশ্ন (১৪-১৫/১) : কুরআন মাজীদে কোন্‌ নবীর আলোচনা সর্বাধিক স্থানে 
এসেছে এবং কেন? (উত্তর পৃ: ৯ দ্রঃ) 

প্রশ্ন (১৪-১৫/২) : কওযমে মূসা ও ফেরাউনের আলোচনা কুরআনের কয়টি 
সূরায় কত জায়গায় এসেছে? (উত্তর পৃ: ১০ দ্রঃ) ৷ 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩) : ফেরাউনের পরিচয় কি? মুসার ফেরাউন কয়জন ছিলেন? 
তাদের নাম কি? (উত্তর পৃ: ১০ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪) : ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ কবে কোথায় পাওয়া যায়? তা 
এখন কোথায় সংরক্ষিত আছে? (উত্তর পৃ: ১০-১১ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫) : ফেরাউনের আলোচনা কুরআন মাজীদে বেশী হওয়ার 
কারণ কি? (উত্তর পৃ: ১১-১২ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬) : বনু ইস্রাঈল মূলতঃ কার বংশধর? কুরআনে তাদের উক্ত 
নামে অভিহিত করার কারণ কি? (উত্তর পৃ: ১২ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭) : প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত অধিকাংশ নবীগণের আবাসস্থল 
কোথায় ছিল? (উত্তর পৃ: ১২ দ্রঃ) । 

প্রশ্ব (১৪-১৫/৮) : বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান কোথায়? (উত্তর পৃ: ১২দ্র:)। 

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯) : মুসা ও হারূণ ইউসুফ (আঃ)-এর কততম অধস্তন পুরু্ষ 
ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৪-১৫/১০) : হাকসূসগণ কখন মিসর শাসন করেন? তাদের 

শাসনামল কতদিন স্থায়ী ছিল? (উত্তর পৃ: ১২-১৩ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৪-১৫/১১) : ইয়াকুবের মিসর আগমন ও মুসার প্রস্থানের মধ্যে কত 
বছরের ব্যবধান ছিল? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্রঃ) । 
প্রশ্ (১৪-১৫/১২) : মূসার পরিচয় কি? (উত্তর পৃ: ১৩ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৪-১৫/১৩) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/১৪) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/১৫) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/১৬) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/১৭) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/১৮) : 
প্রশ্ন (১৪-১৫/১৯) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/২০) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/২১) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/২২) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/২৩) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/২৪) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/২৫) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/২৬) : 
: মুসা (আঃ)-এর মাদিয়ানে হিজরতের মধ্যে আমাদের 


প্রশ্ন (১৪-১৫/২৭) 


: তিনি কোথায় কিভাবে ও কত বছর বয়সে নবুঅত লাভ 


করেন? (উত্তর পৃ: ১৪ দ্রঃ) । 


: হারণ (আঃ) মুসার কত বছরের বড় ছিলেন? তিনি 


কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ: ১৪ দ্রঃ) ৷ 


: মুসা (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর কততম অধস্তন 


পুরুষ ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৩-১৪ দ্রঃ) । 


: মুসা (আঃ) কোথায় কোথায় জীবন কাটান ও কোথায় 


মৃত্যুবরণ করেন এবং কোথায় তার কবর হয়? (উত্তর 
পৃ: ১৪-১৫ দ্রঃ) । 


: অধিকাংশ নবী নূহ (আঃ)-এর কোন পুত্রের বংশধর 


ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৫ দ্রঃ) ৷ 
ফেরাউন কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৫ দ্রঃ) । 
আদেশ দেন কেন? (উত্তর পৃঃ ১৫ দ্রঃ) । 


: হারূণ (আঃ) কিভাবে হত্যা থেকে বেচে যান? 


(উত্তর পৃঃ ১৬ দ্রঃ) । 


: মূসার মাকে আল্লাহ কি বলে অভয় দেন? 


(উত্তর পৃ: ১৬-১৭ দ্রঃ) । 


: মুসা (আঃ) কিভাবে বেঁচে যান ও কোথায় কিভাবে 


লালিত-পালিত হন? (উত্তর পৃ: ১৭-১৮ দ্রঃ) । 


: মূসা (আঃ) কিভাবে মাতৃক্রোড়ে ফিরে এলেন? 


(উত্তর পৃঃ ১৮ দ্রঃ) । 


: মুসা (আঃ) ক্ববিতীকে মারলেন কেন? 


(উত্তর পৃ: ২০ দ্রঃ) ৷ 


: মুসা (আঃ) কি কি পরীক্ষার সম্মুখীন হন? 


(উত্তর পৃ: ২১ দ্রঃ) । 
‘মাদইয়ান’ কোথায় অবস্থিত? (উত্তর পৃ: ২২ দ্রঃ) । 


জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ২২ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৪-১৫/২৮) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/২৯) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৩০) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৩১) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৩২) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৩) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৪) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৫) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৬) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৭) 


প্রশ্ (১৪-১৫/৩৮) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৯) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪০) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪১) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪২) 


: মাদিয়ানে পৌছে মুসা (আঃ) কার কাছে আশ্রয় লাভ 


করেন? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্রঃ) ৷ 


: মুসা (আঃ) কাকে বিবাহ করেন এবং তার বিবাহের 


মোহরানা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্রঃ) । 


: সর্বাধিক দূরদর্শী তিনজন ব্যক্তি কে কে ছিলেন? 


(উত্তর পৃ: ২৪ দঃ) । 


: মূসা (আঃ) কখন মিসর যাত্রা করেন? (উত্তর পৃ: ২৪ দ্র:)। 
: মূসা (আঃ)-এর পথ হারিয়ে তুর পাহাড়ে পৌছনোর 


তাৎপর্য কী? সেখানে গিয়ে তিনি কোথায় দাড়ালেন? 
(উত্তর পৃ: ২৫ দঃ) । 


: তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে কি দেখলেন? 


(উত্তর পৃ: ২৫ দঃ) । 


: তিনি কিভাবে নবুমত পেলেন? (উত্তর পৃ:২৫-২৬ দ্রঃ) । 


এ সময় মুসাকে প্রদত্ত দু'টি মু‘জেযা ছিল কি কি? 
(উত্তর পৃ: ২৬-২৭ দ্রঃ) । 


: মিসরে প্রদর্শিত নয়টি নিদর্শন ছিল কি কি? 


(উত্তর পৃ: ২৭-২৮ দ্রঃ) । 


: মুসা (আঃ) যে পীচটি দো‘আ করেছিলেন, সেগুলি ছিল 


কি কি? (উত্তর পৃ: ৩০-৩৩ দ্রঃ) । 


: মুসা (আঃ) কিভাবে কালীমুল্লাহ হ’লেন? 


(উত্তর পৃ: ৩৩ দঃ) । 

ফেরাউন ও তার সভাসদগণকে আল্লাহ কি নামে 
অভিহিত করেছেন? (উত্তর পৃঃ ৩৪ দু:)। 
ফেরাউনের কাছে প্রেরণের সময় মুসাকে আল্লাহ কি 
বলে অভয় দেন? (উত্তর পৃ: ৩৪ দ্রঃ) । 


: মূসা (আঃ) ফেরাউনকে কি বিষয়ে দাওয়াত 


দিয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ৩৪-৩৫ দ্রঃ) । 


: দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৬ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৩) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৪) : 


প্রশ্ব (১৪-১৫/৪৫) 


প্রশ্ব (১৪-১৫/৪৬) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৭) : 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৪৮) : 


প্রশ্ব (১৪-১৫/৪৯) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫০) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫১) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫২) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৩) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৪) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৫) 


প্রশ্ (১৪-১৫/৫৬) : দৃষ্টান্ত 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৭) : 


(উত্তর পৃ: ৩৬ দঃ) । 
ফেরাউন মূসা (আঃ)-কে ‘কাফের’ বললেন কেন? 
(উত্তর পৃ: ৩৭ দ্রঃ) । 


: মুসার লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালু দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? 


(উত্তর পৃ: ৩৮ দ্রঃ) । 


: জাদু ও মু‘জেযার মধ্যে পার্থক্য কি? 


(উত্তর পৃ: ৩৮-৩৯ দ্রঃ) । 

ফেরাউনের অবস্থান কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৯-৪০ দ্রঃ) । 
ফেরাউনের জবাবের সার-সংক্ষেপ কি ছিল? 

(উত্তর পৃ: ৪০ দঃ) । 


: মুসার মুকাবিলায় রশি নিক্ষেপের সময় জাদুকররা 


কিসের শপথ করেছিল? (উত্তর পৃ: ৪২ দ্রঃ) । 
পরাজয়ের পর জাদুকররা কি করল এবং ফেরাউন 
জনগণের উদ্দেশ্যে কি ভাষণ দিল? (উত্তর পৃ: ৪৩ দ্রঃ) । 
ফেরাউনের ছয়টি কূটচাল কি কি ছিল? 

(উত্তর পৃ: 8৪ দঃ) ৷ 


: জাদুকররা সত্যগ্রহণের পর ফেরাউনের হুমকির জবাবে 


তারা কি বলেছিল? (উত্তর পৃ: ৪৫-৪৬ দ্রঃ) । 


: জাদুকরদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল? 


(উত্তর পৃ: ৪৭ দ্রঃ) । 


: জাদুকরদের উত্তম পরিণতিতে বিদ্বানগণ কি মন্তব্য 


করেছেন? (উত্তর পৃ: ৪৭ দ্রঃ) ৷ 


: আসিয়ার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? তার পরিণতি কি 


হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৪৮ দ্রঃ) । 

হিসাবে কুরআনে বর্ণিত চারজন নারী কে কে? 
(উত্তর পৃ: ৪৯ দ্রঃ) ৷ 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন নারী কে কে? 

(উত্তর পৃ: ৪৯ দ্রঃ) ৷ 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৮) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৯) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬০) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৬১) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬২) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৩) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৪) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৫) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৬) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৭) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৮) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৯) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭০) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭১) 
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বনু ইস্রাঈলের উপর ফেরাউনী যুলুমসমূহ ছিল কি কি? 
(Ea পৃ: ৫০, ৫২ দ্রঃ) । 
: মুসা (আঃ) স্বীয় কওমকে কি উপদেশ দেন? 
(উত্তর পৃ: ৫২ দ্রঃ) । 


: বনু ইস্বাঈলদের ক্বিবলা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫২ দ্রঃ) । 
: মুসা (আঃ) ফেরাউন ও তার কওমের জন্য কি বদ 


দোআ করেন? (উত্তর পৃ: ৫৩ দ্রঃ) । 


: যুলুম সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে হিজরতের নির্দেশ না 


দেওয়ার কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৪ দ্রঃ) । 
ফেরাউনী আচরণ থেকে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? 
(উত্তর পৃ: ৫৪-৫৫ দ্রঃ) । 


: ফেরাউনী সম্প্রদায়ের প্রতি কি কি গযব আপতিত হয়? 


গযবের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৬ দ্রঃ) । 


: মিসরে প্রদর্শিত নিদর্শন সমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? 


(উত্তর পৃ: ৫৬ দ্রঃ) । 


: মিসরে বনু ইস্রাঈলের লোকসংখ্যা কত ছিল? 


(উত্তর পৃ: ৬৩ দ্রঃ) । 


: মূসা সাগরডুবি থেকে কোন তারিখ মুক্তি পেয়েছিলেন? 


এ দিনটি কি নামে এবং কেন এত প্রসিদ্ধ? 
(উত্তর পৃ: ৬৬ দ্রঃ) । 


: ফেরাউনের বাহিনীকে ডুবিয়ে মারার কারণ কি ছিল? 


(উত্তর পৃ: ৬৮ দ্রঃ) । 

ফেরাউন ও তার বাহিনীর ধ্বংসের পর মূসা (আঃ) 
মিসরে গিয়ে সিংহাসন দখল করলেন না কেন? 
(উত্তর পৃ: ৭০ দ্রঃ) । 


: নাজাত লাভের পর বনু ইস্রাঈল কোথায় গিয়েছিল? 


(উত্তর পৃ: ৭১ দ্রঃ) । 


: বনু ইস্রাঈলগণ নাজাত লাভের পর মূর্তিপূজার আবদার 


করল কেন? (উত্তর পৃ: ৭১ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭২) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৩) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৪) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৫) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৬) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৭) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৮) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৯) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮০) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮১) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮২) 


প্রশ্(১৪-১৫/৮৩) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৪) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৫) 


: মুসা (আঃ) কখন কিভাবে তাওরাত লাভ করেন? 
(উত্তর পৃ: ৭২-৭৩ দ্রঃ) । 

: সামেরী কিভাবে গো-বৎস তৈরী করেছিল? 

(উত্তর পৃ: ৭৬ দ্রঃ) । 

গো-বৎস পূজার শাস্তি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৭৭ দ্রঃ) । 

: তুর পাহাড় তুলে ধরা হয় কেন? (উত্তর পৃ: ৭৭ দ্রঃ) । 

: সামেরীর কৈফিয়ত ও তার শাস্তি কি হয়েছিল? 
(উত্তর পৃ: ৭৮-৮০ দ্রঃ) । 

: আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে চাওয়ার পরিণতি কি 

হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৮০ দঃ) । 

‘পবিত্র ভূমি’ বলে পৃথিবীর কোন স্থানকে বুঝানো 

হয়েছে? এ এলাকাকে বরকতময় বলার কারণ কি? 

(উত্তর পৃ: ৮২-৮৩ দ্রঃ) । 


: দাজ্জাল কোন কোন স্থানে যেতে পারবে না? 


(উত্তর পৃ: ৮৩ দঃ) । 
‘আরীহা’ শহরটি কোথায় অবস্থিত? এই শহর তখন 
কাদের রাজধানী ছিল? (উত্তর পৃ: ৮৪ দ্রঃ) । 


: বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানে মুসার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে 


ইহুদী নেতারা কি বলেছিল ? (উত্তর পৃ: ৮৬ দ্রঃ) । 


: মিসর থেকে বনু ইস্বাঈলের রাতের অন্ধকারে পলায়নের 


কারণ কি ছিল এবং এতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে? 
(উত্তর পৃ: ৮৭ দ্রঃ) । 

বাল‘আম বা‘উরা কে ছিলেন? তার পরিণতি কি 
হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৮৭-৮৮ দ্রঃ) । 


: তীহ্‌ প্রান্তর কোথায় অবস্থিত? সেখানে বনু ইস্রাঈলকে 


৪০ বছর কেন বন্দী রাখা হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৮৯ দ্র:)। 


: বনু ইস্রাঈলের প্রতি আল্লাহ কি কি নে‘মত দান করেন? 


(উত্তর পৃ: ৯০-৯১ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৬) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৭) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৮) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৯) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯০) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯১) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯২) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৩) : 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৪) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৫) 


প্রশ্ব (১৪-১৫/৯৬) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৭) 


প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৮) 
প্রশ্ন (১৪-১৫/৯৯) 


প্রশ্নমালা-৭ 


: মান্না ও সালওয়া কি বস্তু? (উত্তর পৃ: ৯২ দ্রঃ) । 

: কিভাবে তীহ্‌ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের বন্দীত্বের অবসান 
ঘটে? (উত্তর পৃ: ৯৪-৯৫ দ্রঃ) । 

: বনু ইস্রাঈলকে পার্শ্ববর্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম কেন 
দেওয়া হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৯৪-৯৫ দ্রঃ) । 

: হিত্বাহ ও হিন্ত্বাহ অৰ্থ কি? এ শব্দ দু’টি কিসের প্রমাণ 
বহন করে? (উত্তর পৃঃ ৯৪ দ্রঃ) । 

: বস্তুবাদী ও আদৰ্শবাদী মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি? 
(উত্তর পৃ: ৯৫ দ্রঃ) । 


: কিভাবে তাওরাত পরিবর্তন করা হয়েছিল? 


(উত্তর পৃ: ৯৬ দ্রঃ) । 


: বনু ইস্রাঈলের প্রতি গাভী কুরবানীর নির্দেশ দানের 


কারণ কি? (উত্তর পৃ: ৯৮ দ্রঃ) । 

(উত্তর পৃ: ৯৯-১০০ দ্রঃ) । 

: বনু ইস্রাঈলের উপর চিরস্থায়ী গযবের প্রকৃতি কি? 
(উত্তর পৃ: ১০০-১০১ দ্রঃ) । 

: মুসা ও খিষিরের ঘটনার প্রেক্ষাপট কি? 
(উত্তর পৃ: ১০২-১০৩ দ্রঃ) । 

: খিযির-এর কর্মসমূহের তাৎপর্য কি? (উত্তর পৃঃ ১০৫ 
দ্রঃ) । 

: এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি? 
(উত্তর পৃ: ১০৬-১০৭ দ্রঃ) । 

: খিযির কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১০৭-১০৮ দ্রঃ) । 

: মূসা ও ফেরাউনের ঘটনায় কি কি শিক্ষণীয় বিষয় 
রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১১০-১১১ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৬/১) : ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১১২ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/২) : ইউনুস (আঃ-এর পুরা নাম কি? তাকে কুরআনে কোথায় কি 
কি নামে অভিহিত করা হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১১২ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/৩) : ইউনুস (আঃ) কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১১২ দ্র:)। 
প্রশ্ন (১৬/৪) : ইউনুস (আঃ) কেন মাছের পেটে গেলেন? 
(উত্তর পৃ: ১১৩-১১৪ দ্রঃ) । 
প্রশ্ব (১৬/৫) : তিনি কত সময় মাছের পেটে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১১৪ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/৬) : তিনি কিভাবে মাছের পেট হ’তে মুক্তি পান? 
(উত্তর পৃ: ১১৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/৭) : দো'‘আয়ে ইউনুস কি? তা কুরআনের কোন সূরায় কত নং 
আয়াতে রয়েছে? এর ফযীলত কি? (উত্তর পৃ: ১১৬-১৭ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/৮) : মাছের পেট থেকে বের হয়ে প্রথম তিনি কি খান? 
(উত্তর পৃ: ১১৭ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৬/৯) : তীর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? 
(উত্তর পৃ: ১১৮ দ্রঃ) । 


১৭. হযরত দাউদ (আঃ) 
প্রশ্ন (১৭/১) : দাউদ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার নবী 
ছিলেন? তার বয়স কত ছিল? (উত্তর পৃ: ১১৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/২) : দাউদ (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১১৯ দ্রঃ) ৷ 
প্রশ্ন (১৭/৩) : তিনি শেষনবী (ছাঃ)-এর কত বছর পূর্বেকার নবী ছিলেন? 


(উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/৪) : মূসার পরে কোন নবীর নেতৃত্বে ফিলিস্তীন বিজিত হয়? 
(উত্তর পৃ: ১২০ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৭/৫) : আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন এবং তার 
মধ্যে প্রধান দু’টি যোগ্যতা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১২১ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৭/৬) : বনু ইস্রাঈল তালুতকে Ea ET 
হ’ল? (উত্তর পৃ: ১২১-১২২ দ্রঃ) ৷ 
প্রশ্ন (১৭/৭) : তালুত পথিমধ্যে তার সৈন্যদের কি পরীক্ষা নেন এবং তাতে 
কতজন উত্তীৰ্ণ হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১২২-১২৩ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/৮) : যুদ্ধে দাউদ কিভাবে জালুতকে পরাস্ত করেন? 
(উত্তর পৃ: ১২৪ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/৯) : তালুতের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি? 
(উত্তর পৃ: ১২৪-১২৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১০) : দাউদ (আঃ)-এর কতটি পুত্র সন্তান ছিল? তন্মধ্যে কে নবী 
হয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ১২৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১১) : দাউদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল? 
(উত্তর পৃ: ১২৬-১৩০ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১২) : তীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী ছিল কি কি? 
(উত্তর পৃ: ১৩০ দঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১৩) : দাউদের কওমের লোকেরা বানর ও শুকরের পরিণতি বরণ 
করেছিল কেন? (উত্তর পৃ: ১৩৩ দঃ) । 
প্রশ্ব (১৭/১৪) : তাদের মধ্যে কয়টি দল হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৩৪ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১৫) : সর্বযুগে হকপদ্থীদের করণীয় কি? (উত্তর পৃ: ১৩৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১৬) : আল্লাহ্র গযবে আকৃতি পরিবর্তিতদের বংশধারা থাকে কি? 
(উত্তর পৃ: ১৩৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৭/১৭) : দাউদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? 
(উত্তর পৃ: ১৩৭ দ্রঃ) । 


১৮. হযরত সুলায়মান (আঃ) 
প্রশ্ন (১৮/১) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং কোন 
এলাকার নবী ছিলেন? তিনি কত বছর রাজকার্য পরিচালনা 
করেন? (উত্তর পৃ: ১৩৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/২) : সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৩৮ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৮/৩) : বাল্যকালে সুলায়মান (আঃ)-এর প্রজ্ঞা কিরূপ ছিল? এ বিষয়ে 
বৰ্ণিত ঘটনা দু’টি কি? (উত্তর পৃ: ১৩৮-৩৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৪) : সুলায়মান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি ছিল? 
(উত্তর পৃ: ১৩৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৫) : তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কয়টি? 
(উত্তর পৃ: ১৪৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৬) : হুদহুদ পাখির পরিচয় কি? সুলায়মান (আঃ) বিশেষ করে 
তাকে কেন খোজ করলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৭-১৪৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৭) : হুদহুদ পাখি বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে কি প্রশ্ন করা হয় 
এবং তিনি জওয়াবে কি বলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৮) : বিলক্বীস কোন রাজ্যের রাণী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৪৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৯) : রাণী বিলঝ্বীসের কাহিনী কুরআনের কোন স্থানে কয়টি 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৫২ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/১০) : বিলক্বীসের সিংহাসন উঠিয়ে আনা ও স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদ 
নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৫২ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/১১) : সুলায়মানের সাথে বিলঝ্বীসের বিবাহ হয়েছিল কি? 
(উত্তর পৃ: ১৫৩ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/১২) : হারত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে কোন শহরে ও কি 
উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৫৭ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/১৩) : বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রথম কার মাধ্যমে কখন ও কোথায় নির্মিত 
হয়? (উত্তর পৃ: ১৫৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ (১৮/১৪) : সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস কিভাবে 
পুনর্নিরমিত হয়? (উত্তর পৃ: ১৫৯-১৬০ দ্রঃ) 
প্রশ্ব (১৮/১৫) : তিনি কখন কিভাবে মৃত্যু বরণ করেন? 
(উত্তর পৃ: ১৫৯-১৬০ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/১৬) : তার মৃত্যু কাহিনীতে কি শিক্ষা রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৬০ দ্র:)। 
প্রশ্ন (১৮/১৭) : সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় 
রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্র:) ৷ 


প্রশ্ন (১৮/১৮) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বেঁচে ছিলেন এবং কত বছর 
রাজত্ব করেছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৮/১৯) : শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের কত বছর পূর্বে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্রঃ) । 


১৯. হযরত ইলিয়াস (আঃ) 
প্রশ্ন (১৯/১) : ইলিয়াস (আঃ) কোথায় জন্ুগ্রহণ করেন? তিনি কোন 
এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্রঃ) ৷ 
প্রশ্ন (১৯/২) : ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমন কালে ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও 
সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৮/৩) : সুলায়মানের উত্তরসূরীদের অপকর্মের কারণে বনু ইস্রাঈল 
সাম্নাজ্য কয় ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সেগুলো কি কি? 


(উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৯/৪) : তার সময় ‘ইস্রাঈল’-এর শাসনকর্তার নাম কি ছিল? 
(উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৯/৫) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম কোন মূর্তির পূজা করত? 
(উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্রঃ) । 

প্রশ্ন (১৯/৬) : ইলিয়াস (আঃ) তার কওমকে কি বিষয় দাওয়াত দেন? 
(উত্তর পৃ: ১৬৬ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (১৯/৭) : তার দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৭ দ্র:)। 
প্রশ্ন (১৯/৮) : আল্লাহ ও বা‘ল দেবতার নামে কোথায় কুরবানী হয়েছিল? 
তার ফলাফল কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৭-১৬৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৯/৯) : ইলিয়াস (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? 
(উত্তর পৃ: ১৬৮-১৬৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৯/১০) : বা‘ল দেবতার পরিচয় কি? বালা বাক্ধা বর্তমানে কোথায় 
অবস্থিত? (উত্তর পৃ: ১৬৯ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (১৯/১১) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কাহিনীতে কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? 
(উত্তর পৃ: ১৭০ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২০/১): 


প্রশ্ন (২০/২) : 


প্রশ্ন (২১/১) : 


প্রশ্ন (২১/২): 
প্রশ্ন (২১/৩): 


প্রশ্ন (২১/৪) : 


২০. হযরত আল-ইয়াসা* (আঃ) 
আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় 
কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭১ দ্রঃ) ৷ 
আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার 
নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৭১ দ্রঃ) । 


২১. হযরত যুল-কিফ্ল (আঃ) 
যুল-কিফ্‌ল (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় 
কতটি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭২ দ্রঃ) ৷ 
তিনি কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৭২ দ্রঃ) । 
যুল-কিফ্‌ল (আঃ) জীবনে কি পরীক্ষার সম্মুখীন হন? 
(উত্তর পৃ: ১৭৩-১৭৪ দ্রঃ) । 
যুল-কিফলের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? 
(উত্তর পৃ: ১৭৪-১৭৫ দ্রঃ) । 


২২-২৩. হ্যরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) 


প্রশ্ন (২২-২৩/১) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া কোন এলাকার অধিবাসী ছিলেন? 


(উত্তর পৃঃ ১৭৮ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/২) : ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে সম্পর্ক কি? 


(উত্তর পৃ: ১৭৮ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৩) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি 


সুরার কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃ: ১৭৮ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৪) : মারিয়ামের তত্বাবধায়ক কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে 


মনোনীত হন? (উত্তর পৃ: ১৭৮-১৭৯ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৫) : যাকারিয়া (আঃ) কখন সন্তান লাভে উদ্বদ্ধ হন? 


(উত্তর পৃঃ ১৭৯ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৬) : যাকারিয়া (আঃ)-এর দো'আ কবুলের নিদর্শন কি ছিল? 


(উত্তর পৃ: ১৮০-৮১ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৭) : ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল কয়টি ও কি কি? 


(উত্তর পৃ: ১৮১-৮২ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২২-২৩/৮) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কি 
কি? (উত্তর পৃ: ১৮২-১৮৩ দ্রঃ) । 


২৪. হযরত ঈসা (আঃ) 
প্রশ্ন (২৪/১) : ঈসা (আঃ)-কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্রঃ) ৷ 
প্রশ্ন (২৪/২) : কোন সময়কে ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়? 
(উত্তর পৃ: ১৮৫ দঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৩) : ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সুরায় কয়টি আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্রঃ) ৷ 
প্রশ্ন (২৪/৪) : ঈসা (আঃ)-এর মা ও নানী কে ছিলেন? 
(উত্তর পৃ: ১৮৬ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৫) : মারিয়ামের মা কি মানত করেছিলেন এবং তিনি কিভাবে 
লালিত-পালিত হন? (উত্তর পৃ: ১৮৬-৮৭ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৬) : মারিয়ামকে লালন-পালনের জন্য সকলে প্রত্যাশী ছিল কেন 
এবং কে তাকে প্রতিপালন করেন? (উত্তর পৃ: ১৮৮ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৭) : ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও লালন-পালন কিভাবে হয়? এ বিষয়ে 
কুরআনী বর্ণনা কি? (উত্তর পৃ: ১৮৮-৯০ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৮) : ‘ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের ন্যায়’ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? 
(উত্তর পৃ: ১৯০ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/৯) : ২৫ ডিসেম্বর ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস পালন ভিত্তিহীন 
হওয়ার পিছনে দলীল কি? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/১০) : মারিয়ামকে খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়ার নির্দেশ 
দানের পিছনে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/১১) : মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য কি? 
(উত্তর পৃ: ১৯৪ দঃ) । 
প্রশ্ব (২৪/১২) : মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/১৩) : মারিয়ামের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃঃ 
১৯৪-১৯৬ দ্রঃ) । 
প্রশ্ন (২৪/১৪) : ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? 
(উত্তর পৃ: ১৯৬-১৯৭ দ্রঃ) । 


প্রশ্ন (২৪/১৫) 
প্রশ্ন (২৪/১৬) 


প্রশ্ন (২৪/১৭) 
প্রশ্ন (২৪/১৮) 
প্রশ্ন (২৪/১৯) 
প্রশ্ন (২৪/২০) 
প্রশ্ন (২৪/২১) 
প্রশ্ন (২৪/২২) 


প্রশ্ন (২৪/২৩) 


প্রশ্ন (২৪/২৪) : 


প্রশ্ন (২৪/২৫) 


প্রশ্ন (২৪/২৬) 


প্রশ্ন (২৪/২৭): 


প্রশ্ন (২৪/২৮) 


EE EEE 
: প্ৰধানতঃ কি কি কারণে কোন কোন বস্তু ইহুদীদের উপরে 


হারাম করা হয়, যা পূর্বে হালাল ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৮ দ্রঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পীচটি নিদর্শন কি কি ছিল? 


(উত্তর পৃ: ১৯৯ দঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলক্রুতি কি ছিল? 


(উত্তর পৃ: ২০০ দ্রঃ) । 


: ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? 


(উত্তর পৃ: ২০১ দ্রঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-কে শত্রুরা হত্যা করতে পেরেছিল কি? 


(উত্তর পৃ: ২০২ দ্রঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর পাচটি অঙ্গীকার কি কি? 


(উত্তর পৃ: ২০২ দ্রঃ) । 


: ‘আমি তোমাকে ওফাত দিব’-এর অর্থ কি? 


(উত্তর পৃ: ২০৩ দ্রঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ক্ৰ্য়ামত অবধি বিজয়ী করে 


রাখার অর্থ কি এবং তারা কারা? 

(উত্তর পৃ: ২০৩-২০৪ দ্রঃ) । 

‘হাওয়ারী’ কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? 
(উত্তর পৃ: ২০৪ দ্রঃ) । 


: হাওয়ারীদের নিকট অহী করা বলতে কি বুঝায়? 


(উত্তর পৃ: ২০৬ দঃ) । 


: উৰ্ধ্বারোহণের পর ঈসায়ীগণ কয় দলে বিভক্ত হয়? 


(উত্তর পৃ: ২০৬ দঃ) । 
বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৬ দঃ) । 


: ঈসা (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? 


(উত্তর পৃ: ২০৯-২১০ দ্রঃ) । 


